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ও 
পৃজ্যপাদ 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, 
আচাৰ্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্ৰীগ্ৰীচরণক্মলেষু 


যে-ভাবা সাহিত্যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে নিয়ে এলোমেলো 
ব্যবহারে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে। 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সব্বদাই লিখতে হচ্চে 
সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে qua 
অক্ষর রচনা করা আবশ্যক | 
_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


— a 


॥শ্রী॥ 
আভাষ 


মাসিকপত্র প্রকাশ করতে হলে সব সময়ে নির্দিষ্ট মানের প্রবন্ধ- 
সংগ্রহ সম্ভবপর হয় না। সম্পাদকেরা হাতের কাছে যাকে পান 
তার কাছেই লেখা চেয়ে বসেন এবং গুণাগুণ বিচার না করেই প্রাপ্ত 
প্রবন্ধ দিয়ে পৃষ্ঠা ভরাট করেন। এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রায় সবগুলি 
প্রবন্ধের জন্ম-ইতিহাস এই | 

এইসব লেখা একত্র গ্রথিত হয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাবে এমন 
কল্পনা কোন কালেই লেখকের মনে আসে নি। শ্রীযুক্ত সুবীর 
ভট্টাচার্যের আগ্রহে বানান-ব্যাকরণ-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ পুনমু্দ্রিত 
হুল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধ গুলির 
বিষয়বস্তু মূলতঃ এক, কলে একই কথা একই ভাষায় বার-বার বলা 
হয়েছে। পুনরুক্তি বর্জন করে লেখাগুলি প্রকাশ করতে পারলে ভাল 
হত, কিন্তু সে-ক্ষমতা লেখকের আজ নেই। লেখকের বয়স আশী 
পেরিয়ে গেছে - দৃষ্টিশক্তি, চলনশক্তি নেই বললেই চলে, ভাবনা-চিন্তার 
ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। তথাপি গ্রন্থমধ্যে নূতন করে লিখে ছুটি 
প্রবন্ধ দিতে হল। পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি সবই সমস্তামূলক - 
বানান-ব্যাকরণ-বিষয়ে লেখকের মনে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা এসেছে, 
তারই কিছু-কিছু স্ুধীবর্গের গোচরে আনা হয়েছে মাত্র। বিতকিত 
বিষয়ে লেখকের যে-মতামত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে সমস্যার 
সমাধান বলার মতো ধৃষ্টতা লেখকের নেই _সমাধান দিতে পারেন 
বিশিষ্ট বিবুধমণ্ডলী। কিন্তু পুস্তকের নামে কিংবা প্রকাশের 
বিজ্ঞপ্তিতে বিভ্রান্ত হয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা যদি এই পুস্তক কিনে 
ফেলেন তাদের আশাভঙ্গ হতে পারে। তাই প্রয়োজনবোধে, অসতর্ক 
লেখকদের রচনায় সচরাচর যেসব ত্রমপ্রমাদ দেখা যায় সেগুলিরই কিছু 


কিছু উল্লেখ করে এবং শতবর্ষবাবৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে-রীতিতে 
বাঙ্গালী হিন্দু নামের বর্ণান্তর করছেন তারই কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে 
তরুণদের উদ্দেশে ছুটি রচনা জুড়ে দিলাম | 

বানানবিচার-প্রসঙ্গে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে। এযুগের এক 
শ্রেণীর পণ্ডিত বানান-সংস্কার বলতে বর্ণ-সংস্কার বোঝেন। বলা 
বাহুল্য, ‘বানান’ অর্থাৎ বর্ণ বিন্তাস-সংস্কার আর “বর্ণ’-সংস্কার এক 
কথা নয়। এরা যে ঠিক বর্ণ-সংস্কার চান তা-ও নয়, এরা চান বর্ণ- 
'সংহার'। আমরা আলোচনা করেছি বর্তমান বাংলা ভাষার শুদ্ধ শুদ্ধি, 
ভবিষ্যতে যে-ভাষা হবে বা এই সংস্কারকদের মতে “বর্ণ বর্জন করে যা 
হওয়া উচিত’, সে-সন্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ করি fu ga- 
দীর্ঘ, দন্ত্য-মূর্ন্য, ব্গ্য-অস্তঃস্থ’র ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে, বর্ণ ছাটাই করে 
নূতন করে যে-ভাষার স্থষ্টি হবে, সে-ভাষা আর যা-ই হোক বর্তমান 
বাংলা ভাষা নয়, বঙ্কিমচন্দ্ৰ রবীন্দ্রনাথের বাংলা নয়। অতএব 
সে-ভাষার শুদ্ধি-অশুদ্ধির জন্য আমরা ব্যস্ত হইনি | নূতন ভাষার অন্য 
দৌষ-গুণ যা-ই দেখা দিক, বর্ণাশুদ্ধির প্রশ্নই উঠতে পারবে না_ 
বর্ণবাহুল্যরোধই যখন মূল লক্ষ্য। সম্প্রতি-প্রকাঁশিত একটি প্রবন্ধে 
অনবন্য বানানের প্রস্তাবিত রূপ দেখলাম-_ কৃরিপা (কৃপা ) গরিহ 
(গৃহ ), «fire (ঘৃত), v fae (ভৃগু )। ধ্বনিবিভ্ঞানীরা কী বলেন? 
বৃথাই রবীন্দ্রনাথ আমাদের ‘আত্রিত্তি' শুনে ঠাট্টা-বিদ্রপ করতেন | 
হস্বর্জনকারীদের মতই বা কী? 

এযুগের অধিকাংশ সাহিত্যিক ধ্বন্যা ত্বক বানানের দিকে ঝুকেছেন। 
ধ্বহ্যাত্মক বানান বাংলা ভাষায় সম্ভবপর বলে আমর! ভাবতেই পারি 
না_কিছু কিছু তৎসম শব্দের বানান বিকৃত করা যেতে পারে মাত্র | 
‘অ’ বর্ণেরই ধ্বনি বাংলায় কি মাত্র তিনরকম ? 

‘তৎসম’ শব্দটা নিয়েও তর্ক উঠেছে। বৈয়াকরণেরা আক্ষরিক 
অর্থে কথাটি ব্যবহার করেন না। শব্দটা! যোগরূট। পরিভাষা 
সচরাচর যোগরুঢ় শব্দই হয়ে থাকে । সংস্কৃত যেসব শব্দের বানান 
বাংল! ভাবায় বিকৃত হয় নি, তাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘তৎসম’ | 
সংস্কৃত ‘জল’ শব্দের ছুটি ‘অ’-বর্ণ ই বাংলা উচ্চারণে বিকৃত, কিন্ত 


বানানে কোন বিকৃতি নেই । ‘জল’ শব্দকে ‘তৎসম’ বলা হয়েছে। 
ইংরেজী ‘Pen’ শব্দের বাংলায় উচ্চারণ-বিকৃতি ঘটে নি, কিন্ত ‘পেন’ 
শব্দকে ‘তৎসম’ বলা হয় না। 

মুদ্রণ-প্রমাদ থেকে বইখানিকে রক্ষা করা গেল না। এজন্য 
পাঠকের ধিক্কার মাথা পেতেই নিতে হচ্ছে। লেখকের দৃষ্িক্ষীণতাই 
ছাপায় ভুলের একমাত্র কারণ নয়, মেশিনের সামনে দাড়িয়ে থেকে 
প্রুফ দেখার ক্ষমতাও লেখকের নেই । বানান-বিষয়ক বই, অতএব 
বানানে সংশয় আসতে পারে এমন. যে-ক’টি ভুল চোখে পড়ল, 
সেগুলির একটা তালিকা গ্রন্থের পুরোভাগেই দেওয়া গেল ; সর্ববিধ 
প্ৰমাদ স্থানান্তরে সংশোধন সহজসাধ্য নয়, সে-প্রয়াসও হাস্তকর মনে 
হতে পারে _সন্দয় পাঠক ক্রটিবিচ্যুতি মার্জনা করে নেবেন। ইতি 
পঁচিশে বৈশাখ ১৩৮৫ 


ভ্রীমণীব্দ্রকুমার ঘোষ 


TEE, 
পুনমুন্দ্রণে নিবেদন 


পরিবর্ধিত আকারে ‘বাংল! বানান’ পুনমুর্দ্রিত হল। সাড়ে-তিন 
বছর আগে গ্রন্থখানির প্রকাশ হয়। অল্পকাল মধ্যেই বই বাজারে 
ছুপ্রাপ্য হয়ে যায়। এর কারণ বোধ হয় পত্রপত্রিকায় কয়েকজন 
কৃতী সাহিত্যিকের সন্ধদয় সমালোচনা । চৌদ্দটি পত্রিকায় আলোচনা 
দেখেছি। আরও বেরিয়েছে কিন! জানি না। কয়েকখানি গ্রন্থেও 
এই বই-সম্বন্ধে অনুকুল মন্তব্য প্রকাশিতহয়েছে। পরিচিত অপরিচিত 
বহু পাঠক উৎসাহব্যঞ্জক চিঠিপত্র দিয়েছেন। ব্যক্তিগত সান্নিধ্যেও 
অনেক গুণিজন লেখককে ধন্য করেছেন। এ'দের সকলকেই আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাই, সম্রদ্ধ নমস্কার জানাই। ইতি ৩১ ডিসেম্বর ১৯৮১ 


বি ৭1১ কালিন্দী হাউসিং এস্টেট শ্রীমণীক্দ্রকুমার ঘোষ 
কলিকাতা ৮৯ 


TED 
তৃতীয় সংস্করণে নিবেদন 


নূতন মূদ্রণে ছুটি লেখা যোগ করা হল। পূর্ব প্রকাশিত লেখাগুলিও 
সামান্য পরিমাঞ্জিত হয়েছে। ইতি বাইশে শ্রাবণ ১৩৯৩ 


বি ৭1১ কালিন্দী হাঁউসিং এস্টেট শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ 
কলিকাতা ৮৯ 
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শীর্ষনাম প্রকাশ-মাধ্যম 
বানান-বিচার 
বাংলা বানান কৃত্তিবাস 
বাংলাবানান-সমস্তা আকাশবাণী, কলিকাতা 
বানান-সমস্তা পর্ষদ্বার্তী 
হস্-বর্জন প্রহসন শিক্ষা 
বানান-সংস্কার দেশ 
বর্ণ-বিভ্রান্তি W.B.H.A. Bulletin 
রাজশেখর বন্থুর চিঠি চতুক্ষোণ 
* বনাম 47 আজকাল 
ব্যাকরণ-জিজ্ঞাসা 
নির্দেশক সঙ্কেত W.B.H.A. Bulletin 
কর্মকর্তৃবাচ্য W.B.H.A. Bulletin 
বাংলা বাক্যবিন্যাসে কর্মবাচ্য W.B.H.A. Bulletin 
ব্যাকরণকুট চতুক্ষোণ 
সাহিত্যের হট্টগোলে পরিচয় 
তরুণদের উদ্দেশে 
কতিপয় শব্দের বানান অপ্রকাশিত 
প্রতিবর্ণীকরণ অপ্রকাশিত 
সংযোজন 


রেফ-র অপ্রকাশিত 


বাংলা বানান 


[কুত্তিবাস। অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৮৩] 


[ meats একটি ব্যক্তিগত কথা বলে রাখি। এই প্রবন্ধে কয়েকজন 
সাহিত্যিক ও অধ্যাপকের নাম করা হয়েছে। এ'রা সকলেই প্রবন্ধ- 
লেখকের শদ্ধাভাজন। বাদের AT লেখকের মতানৈক্য দেখা যাবে 
তাঁরা অনেকেই কেবল শদ্ধাভাজন নন, ভক্তিভাজন | আচার্য্য স্থনীতি- 
কুমারের প্রতি লেখকের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম | বহুকাল যাবৎ নান 
ভাবে লেখক তাঁর কাছে খণী। আর রবীন্দ্রনাথ ! তারই জীবন ও রচন] 
থেকে আহত মন্ত্র লেখককে সুদীৰ্ঘকাল স্থখে দুঃখে সঞ্জীবিত রেখেছে। ] 


পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছর পূর্বের কথা । বৈঠকী আলাপে একদিন 
আচার্য (আচাৰ্য্য ?) স্থুনীতিকুমীর চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, “আমার 
দুটো সাধ আছে। আমার বয়স যখন পঞ্চাশ হবে, এম্‌ এ. ক্লাসের 
ছাত্রদের ‘তুমি’ বলব আর “যাওয়া” লিখতে বৰ্গ্য-জ লাগাব।” আমি 
বললাম, “ছাত্রদের ‘তুমি’ বলবার জন্যে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা 
করুন, কিন্তু যাওয়া’তে বর্গ্য-জ লাগাতে হলে আজই তা করুন, 
পঞ্চাশ বছর বয়সে তা পারবেন না।” স্বুনীতিকুমীর এম্‌. এ. ক্লাসের 
ছাত্রদের “তুমি” সম্বোধন হয়তো করে থাকবেন, কিন্ত ata ছিয়াশী 
বছর বয়সেও “যাওয়া” শব্দে বর্গ্য-জ প্রয়োগ করতে পারলেন না। 
তবে সেকথা পরে। বর্গয-জ sanos, দন্তয-ন qi, qucm দীর্ঘ 
ঈ প্রভৃতি প্রসঙ্গ পরে তুলছি। সর্বাগ্রে “আচার্ধ” কি “আচার্য্য” এই 
আলোচনায় আসি I 

এই লেখ! যদি স্ুনীতিকুমারের চোখে পড়ে তিনি “আচার? বানান 


বিরক্ত হবেন, কারণ বানানটি ভুল, শুদ্ধ বানান ‘আচাৰ্য্য! । 


দেখলে 
আমাদেরও এই মত। তবে স্ুনীতিকুমারের 


স্থনীতিকূমীরের এই মত, 


বাংলা ৯ 


R বাংলা বানান 


“অনেকে কাৰ্য্য’ শব্দের উচ্চারণ “কাইর্জ” তুল্য করিয়া" 
থাকেন; কাধ” লিখিলে ‘কার্জ’ উচ্চারণের আশঙ্কা আছে। 
“কাই্জ বা “কার্জ' কোন্‌ উচ্চারণ ভাল তাহার বিচার অনাবশ্যক ৷ 
যাহার! ‘কাইর্জ’ উচ্চারণ করিয়া থাকেন, য-ফলা বাদ দিয়া 
'কার্ধ” লিখিলেও তাহারা অভীষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিবেন I" 
আজ সুনীতিকুমার * বানানের প্রতি বিরূপ, কিন্তু তারই প্রিয়: 
ছাত্র ও সহকর্মী বন্ধু প্রবীণ ভাষাতাত্বিক সুকুমার সেন তার “ভাষার; 
ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে সর্বত্র বানান দিচ্ছেন ‘আর্য, সূর্য” ; বানান-সংস্কার- 
সমিতির সভাপতি রাজশেখর বন্দু তার “লন্তিকা” অভিধানে বানান 
দিচ্ছেন ‘আর্য, স্থর্য’ ; বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের বানান সর্বত্র ‘আর্য, 
সুখ” ১ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিবত-প্রকাশিত “ভারতকোষ” গ্রন্থে (যার, 
সম্পাদকমণ্ডলীতে আছেন স্বয়ং স্থনীতিকুমার এবং সুশীলকুমীর দে, 
চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, শশিভুষণ দাশগুপ্ত, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ 
পণ্ডিতবৰ্গ ) বানান দেখছি ‘আৰ্য, সুধ’। এরপ ক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই 
আমাদের মতো সাধারণ লোকের “আচাষ? বানান মেনে নিতে হয়। 
পুনরায় বানান-সংক্কীর না হওয়া পর্যন্ত এই ভুল বানান চলতেই, 
থাকবে | 

এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না ॥ 
সংস্কার-সমিতির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর এই প্রবন্ধের লেখক 
সাক্ষাৎ করেছিল সমিতির সভাপতি রাজশেখর বস্সুর সঙ্গে | সসম্কোচে 
রাজশেখরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, “কান্তিক শব্দ যখন কৃত্তিকা শব্দ 


৬ 


জাত তখন “কাতিক' বানান কি যুক্তিসঙ্গত ?” রাজশেখরবাবু কিঞ্চিৎ. 


উদ্মা প্রকাশ করেই বললেন, “মশাই, সংস্কারই করলাম একটা | 
আপনারা ইস্কুলমাস্টাররা কিছুই করতে দেবেন না ! ‘কাতিক’ শব্দ 
সংস্কৃত অভিধানে আছে। ছেলের! ‘কাত্তিক’ লিখলে কেটে দেবেন, 
শূন্য দেবেন, ‘কাতিক’ই একমাত্র বানান।” আমি আর উচ্চবাচ্য 
করলাম না, মনের ভাব মনেই চাপা থাকল-ছয় মাস আগেও 
অর্থাৎ সমিতির প্রথম পুস্তিকায় “কার্তিক বানানই ছিল বিহিত, এখন, 
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Cobb? 


বানানপ্রসজে রবীন্দ্রনাথের চিঠি 


বাংল! বানান ১৩ 


' শিশুদের পক্ষেও এই বানান অমার্জনীয়! আরও একটা কথা মনে 


ssp—wexx শব্দের বানান সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য কোন সংস্কার- 


সমিতির প্রয়োজন তৎকালে অনুভূত হয় নি, সমিতি স্থাপন করা 


হয়েছিল ‘প্রাকৃত বাংলা”র বানান সংযত করার জন্য। অর্থাৎ সমিতির 
এই সংস্কার অনেকেই মনে করেছিলেন অধিকার-বহিভূতি। 
বানান-সংস্কার-সমিতি কেন গঠিত হয়েছিল এবং সমিতিকে বিশেষ 
কোন্‌ ভার অর্পণ করা হয়েছিল তা নিয়লিখিত পত্রাংশগুলি পড়ে 
দেখলেই বেশ বোঝা যাবে। 
১৩৩৮ সালের ১৯ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের লেখককে 
‘একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন : 

“চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন 
নুনীতির কাছ থেকে । নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্তা- 
মনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্যে অসঙ্গতি সব্র্দাই 
দেখা যায়। 

যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্বদাই লিখতে হচ্ছে 
সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা 
আবশ্যক _ আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর 
কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না। 

প্রাকৃত বাংলার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে বেড়ে চলেচে কিন্ত 
ভাষার এই যুগান্তরের সময় হাঁওয়াটা এলোমেলে ভাবেই 
বইবে। এ সময়কার কর্ণধারের কাজ স্তুনীতির নেওয়া উচিত 

_ আমার বয়স হয়ে গেছে | 

প্রাকৃত বানানের বিধিবিধান মনে রেখে প্রুফ সংশোধনের 
দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই অন্যদের হাতে সে 
ভার পড়েচে - সেই অন্যরাও নানাবিধ মানুষের মধ্যে বিভক্ত | 


সেই কারণেই উচ্ছুঙ্খলতার অন্ত নেই ৷” 
১৯৩৭-এর ১২ জুন রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদবাবুকে যে-চিঠি দিয়ে- 


ছিলেন, তাতে আছে : 


১১১৪ 


বাংলা বানান 


«বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্যে আমি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার 
কারণ এই যে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত 
হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল 
হয়ে উঠচে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে আমার 
আচরণেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পার সে আমি জানি, এবং তার 
জন্যে আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এ রকম অব্যবস্থা দূর করার, 
একমাত্র উপায় শিক্ষাবিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান, 
সন্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা ৷? 


১৯৩৭-এর ২৯ জুন রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদবাবুকে লিখছেন : 


“কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে সেটা 
প্রধানত তৎসম শব্দ সম্পর্কীয় নয়। প্রাকৃত বাংলা যখন থেকেই 
সাহিত্যে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার 
বানানসাম্য নির্দিষ্ট করে দেবার AID প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত 
বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ 
নেই - যাঁর! সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য 
অভিধান রাখলেই বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্ত প্রাকৃত 
বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয়নি, কেননা আজে! তার 
প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের 
fes পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে । এতদিন 
এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনে। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে 
স্বনীতিকেই এই ভার নেবার জন্য অনুরোধ করেছিলেম। তিনি 
মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 
আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয়, পুলিসেরও জোর। 
সেইজন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমনকি, আমার 
নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, 
প্রুফশোধকের সংস্কার, কাঁপিকারকের সংস্কার, কম্পৌজিটরের৷ 


বাংলা বানান ১৫ 


সংস্কার, এবং যেসব পত্রিকায় লেখা পাঠানো যেত তার 
সম্পাদকদের সংস্কার এইসব মিলে পাচ ভূতের কীর্তন চলত। 
উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, 
এবং দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা তার নিয়ন্তত্ব যদি বল পায় তা হলেই 
বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খল] হতে পারে I" 
“বাংলা বানানের নিয়ম’ পুস্তিকার ভূমিকায় (৮ মে ১৯৩৬) 
ভাইস্চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখছেন: 

“বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত 
ভাষা হইতে অপরিবন্তিত ভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান 
প্রায় সুনির্দিষ্ট । কিন্ত যে সকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি 
দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের 
অপত্রংশ তাহাদের বানানে বহু স্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার 
ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র-সকলকেই feu কিছু 
অন্ুবিধা ভোগ করিতে হয়। বাংলা বানানের একটা বহুজনগ্রাহ্য 
নিয়ম দশ-বিশ বৎসরের মধ্যে যে আপনা হইতেই গড়িয়া 
উঠিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। বাংলা ভাষার লেখকগণের 
মধ্যে ধাহারা শীর্ষস্থানীয় তাহাদের সকলের বানানের রীতিও 
এক নহে। সুতরাং মহাজন-অনুস্থত পন্থা কোন্টি তাহা 
সাধারণের বুঝিবার উপায় নাই। 

কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাবার বানানের 
রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 
অনুরোধ করেন। গত নভেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
বাংলা বানানের নিয়ম-সংকলনের জন্য একটি সমিতি গঠন 
করেন। সমিতিকে ভার দেওয়া 23 — যেসকল বানানের মধ্যে 
ওঁক্য নাই সেসকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না 
থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা। 
প্রায় দুইশত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা 
করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।---কলিকাতা 


--১৬ বাংলা বানান 


বিশ্ববিগ্ালয় কর্তৃক প্রকাশিত ও অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তকাদিতে 

ভবিষ্যতে এই নিয়মাবলীসম্মত বানান গৃহীত হইবে । আবশ্যক 

হইলে ইহা সংশোধিত ও পরিবতিত হইতে পারিবে 1৮ 

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকার যে-কয়েকটি পঙ fee 
উদ্ধত করা হল এতেই স্পষ্ট বোঝা যাবে প্রাকৃত বাংলা’র অর্থাৎ 
VUE, ভগ্নতৎসম, অজ্ঞাতমূল ও বিদেশী শব্দের বানানে সাম্জস্ত 
আনবার জন্যই বানান-সংস্কার-সমিতি গঠিত হয়েছিল। তৎসম শব্দের 
বিকৃতি খুব একটা! ছিল না। সামান্য কিছু অবশ্য ছিল, সে-সন্বন্ধে 
বিধান পাওয়া গেলে তৎসম শব্দের বানানে তেমন অরাজকতা দেখা! 
দিত না। কিন্ত ‘প্রাকৃত’ বাংলায়, বিশেষভাবে ক্রিয়াপদগুলিতে, 
উচ্ছুঙ্খলতা ছিল ভয়াবহ | এই শব্দগুলির বানানে সামপ্তস্-বিধান 
অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছিল । রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বুঝেছিলেন, সে-সময়ে 
এই বানান-সংস্কারের ক্ষমতা একমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়েরই 
ছিল, কারণ অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ছাত্ররা যদি একট! বিশেষ নিয়মে 
চলেন, তবে সাহিত্যিকের! সেই বানান গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন, যদি 
রবীন্দ্রনাথের মতো সাহিত্য-গুরও সেই বিধানগুলি নিবিচারে মেনে 
নেন। এইজন্যই স্বাভাবিক বিনয়বশতঃ রবীন্দ্রনাথ সবিশেষ বিচার- 
বিবেচনা না করেই বিশ্ববিগ্ালয়-প্রবন্তিত বানানপদ্ধতি অনুসরণ 
করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন i 
কিন্তু সংস্কার-সমিতি সর্বাগ্রেই আক্রমণ করলেন এমন এক স্থানে 

যেখানে বাংলা ভাষায় কোনকালে কোনরকম উচ্ছুঙ্খলতা ছিল A] | 
এই সংস্কারটি হল সর্ববিধ রেফাক্রান্ত শবে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বজিত হবে। 
এ স্থলে সংস্কৃতে বিকল্প বিধান আছে এবং ছু-একজন সংস্কারক পণ্ডিত 
ছাড়া সকলেই রেফযুক্ত বাংলা শব্দে সর্বত্র দ্বিত্ব প্রয়োগ করতেন। এই 
সংস্কারটি না হলে সেকালে বানান-সংস্কার-সমিতির বিরুদ্ধে এতটা 
প্রবল আন্দোলন হত না। অসংখ্য লেখক ( তন্মধ্যে একজন ছিলেন 
স্বুনীতিকুমারেরই বৃদ্ধ পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ), প্রায় সমস্ত 
ইংরেজী বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রের সম্পাদক, এমনকি 


বাংল! বানান ১৭ 


রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো ধীরবুদ্ধি রবীন্দ্রানুরাগী মনীষীও এই 
নিয়মের উপর এমন বিরূপ হলেন থে তৎকালীন বাংলা সরকার 
এবং খোদ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ও বলতে বাধ্য হলেন রে এই 
বানান-বিধি অবশ্য-পালনীয় নয়। 
রেকের পর দ্বিত্ব-বর্জন সম্বন্ধে আজ অনুকুল বা প্রতিকূল কোন 
আলোচন! নিষ্য়োজন। তৎকালের মনীবীরা এই বানান-সংস্কারে 
যতটাই বাধা দিয়ে থাকুন না কেন, আজ এই বানান একরকম 
প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ছু-চারজন পণ্ডিত এবং সে-যুগের সাধারণ 
লেখক অবশ্য এখনও দ্বিত্ব মেনে চলেন তবে কালক্রমে এই বিরোধিতা! 
আর থাকবে না। এই বানানটির বিপক্ষে কিছু কিছু বলবার কথা 
নিশ্চয়ই আছে, তবে এই পদ্ধতি মুদ্রণ-কার্ষে খুবই সহায়তা করেছে, 
ফলে প্রবল প্রতিকূলতা-সত্বেও রেফের পরে বাঞ্জনদ্বিত্ব প্রায় নিমূল। 
«foa স্থলে y যদি ‘অপরিহার্য’ হয়, যা নাকি সুনীতিকুমার এখন 
মনে করেন, তা হলে এই সংস্কার আনতে হবে আর-একটা শক্তিশালী 
বানান-সংস্কার-সমিতির নির্দেশক্রমে । একক নুনীতিকূমার আজ 
আর এই তুল বানানের গতিরোধ করতে পারবেন A | 
আমাদের মনে হয় রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জনের মূলে যা ছিল তা! 
ঠিক বানান-সংস্কার নয়, আসল উদ্দেশ্য ছিল ুদ্রণ-সৌকর্ষ। বানান- 
সংস্কার-সমিতির অন্যতম সদস্য ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৩৭৭ 
সালের শারদীয় সংখ্যা ‘চতুন্ধোণ' পত্রিকায় ‘বানানবিধির গোড়ার 
কথা’ নামক এক প্রবন্ধে বলেছেন : 
«gaga সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধানমতে wa | বস্তুত হিন্দী 
মারাটী প্রভৃতি ভাষায় farfars বানানই সর্বক্ষেত্রে প্রচলিত 1 
বাংলায় এই রীতি প্রবর্তন করিলে লেখা ও ছাপা সহজ হইবে 
অথচ ব্যাকরণের দিক্‌ দিয়াও বানান অশুদ্ধ হইবে না৷” 
এই প্রসঙ্গে সংস্কীর-সমিতির সদস্যদের নামগুলি দেখলে তাদের 
চিন্তাধারার কিছুটা জাচ পাওয়া যেতে পারে। বিজনবাবুর উক্ত 


প্রবন্ধ থেকেই নামগুলি তুলে দিচ্ছি : ' 


১৮ বাংলা বানান 


“রাজশেখর xu এবং চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য যথাক্রমে এই 
সমিতিরও সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সদস্করূপে 
আসেন- প্রমথনাথ চৌধুরী (প্রমথ চৌধুরী), বিধুশেখর 
ভট্টাচার্য, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, দ্বারকানাথ 
মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ছূর্গামোহন ভট্টাচার্য, চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী, স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও 
অমূল্যচরণ বিষ্াভূষণ। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত চারিজন 
ব্যতীত আর সকলেই কেন্দ্রীয় পরিভাবা-সমিতির সহিত পূর্ব 
হইতেই যুক্ত ছিলেন।৮ 

বিজনবাবু এই সমিতিতে প্রমথনাথ বিশীর নাম দেন নি, যদিও, 
RA মহাশয় কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। 

তবে এরা ছাড়াও অন্যান্য বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপকও মাঝে 
মাঝে সমিতিতে আহত হতেন। অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের “বাঁণান- 
কমিটিতে ঘণ্টা কয়েক’ নামক এক প্রবন্ধে পাই তিনি একদিন 
আলোচনা-সভায় যোগ দিয়েছিলেন এবং সেদিন ডক্টর মুহম্মদ 
শহীদুল্লাহ ও সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। আহুত হয়েছিলেন অধ্যাপক 
মন্মথমোহন বস্ু-ও, তবে তিনি সভায় গেছেন কিনা জানি না । 

তৎকালে আমরা শুনেছিলাম সংস্কার-সমিতি কয়েকজন মুদ্রণ- 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শও গ্রহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন 
বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রেসেরই অন্যতম কর্মী অজরচন্দ্র সরকার p রেফের পর 
দ্বিত্ব-বর্জন প্রস্তাবে এই অজরচন্দ্রই নাকি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করেছিলেন। একথার কোন ভিত্তি আছে কিনা ঠিক বলতে পারব 
না। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, অজরচন্দ্রের শ্রদ্ধেয় 
পিতা বিখ্যাত সাহিত্যিক, ‘সাধারণী’ “নবজীবন' পত্রিকার সম্পাদক 
অক্ষয়চন্দ্র সরকার রচনা করেছিলেন যুক্তাক্ষরহীন শিশুপাঠ্য কাব্য 
'গোচারণের মাঠ? । 


রেফের পর দ্দিত্ব-বর্জন প্রসঙ্গে বিজনবাবুর প্রবন্ধ থেকেই আর 
খানিকটা উদ্ধত করি : 


বাংলা বানান ১৯, 


““কান্তিক বার্তা বান্তিক' এই তিনটি শব্দের জন্যই fa- 
বর্জনের সুত্রটা নিৰিকল্প হইতে পারিল না বলিয়া রাজশেখরবাবুর 
মনে একটা অস্বস্তি রহিয়া গেল। এমন সময় বৈয়াকরণ গোবর্ধন, 
শাস্ত্রী মুশকিল আসান করিয়া দিলেন । তিনি এই মত প্রকাশ 
করিলেন- ‘অর্চনা xu d অর্জুন কর্তা” আদি শব্দে রেফের পরবর্তী 
ব্ঞ্জনবর্ণের few যেমন বিকল্পে সিদ্ধ তেমনই “কাতিক বার্তা 
বাতিক আদি শব্দেও তা বৈকল্পিক বা ইচ্ছাধীন।---পাণিনির 
ব্যাকরণ এই কথাই বলে৷” 

পাণিনির ব্যাকরণ যে-কথাই বলুক, বানান-সংস্কীর-সমিতির যে- 
বিধানই থাক, সমিতির অন্যতম সদস্য স্থনীতিকুমার কিন্ত elfe" 
বানান গ্রহণ করেন নি। খ্ধ্য*-প্রসঙ্গে এক বিশিষ্ট সমালোচক সংশয় 
প্রকাশ করেছেন বলে জানাই, স্ুনীতিকুমারের "P বানান তার 
যে-কোন গ্রন্থ খুললেই দেখা যাবে। তবে 'কান্তিক' শব্দটা হামেশা 
পাওয়া যায় না বলে স্থুনীতিকুমারের হাতের লেখার একটি প্রতিলিপি 
এখানে দাখিল করছি (দ্র. পৃ. ২০)। এটি লিখেছেন তিনি তার 
৮৭তম জন্মদিনে, ২৬শে নভেম্বর ১৯৭৬ সালে। 

আমরা বলছিলাম, রবীন্দ্রনাথ সম্যক বিচার-বিবেচন। না করেই 
সংস্কীর-সমিতির বানান-পদ্ধতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বেশ গুরুত্ব 
দিয়েই এই মন্তব্য করছি। দেবপ্রসাদবাবুর নিকট লিখিত রবীন্দ্র- 
নাথের চিঠি থেকে আর কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি : 

“তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমস্তদের নমস্কার জানাব। কিন্ত 
তন্তব শব্দে অপণ্ডিতদের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার 
মতো মান্ুষেরও কথা চলবে- কিছু কিছু চালাচ্চিও। যেখানে 
মতে মিলচি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানচি। 
কেননা অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মৌহগ্রস্ত 
হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও তাঁদের কথার প্রামাণিকতা 
যে কম তা আমি বলব না।” 

এই মন্তব্যের সঙ্গে কিন্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়-প্রব্তিত নিয়ম পালন করার 
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বাংলা বানান ; - 


প্রতিশ্রুতির কোন AIII নেই। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলছেন তৎসম 
শব্দের বানানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মানবেন কিন্তু তন্তব 
শব্দে তিনি স্বমতে চলবেন । তাই যদি হয় তবে আর সংক্কার-সমিতির 
সার্থকতা কী ছিল? বস্তুতঃ তৎসম শব্দের বানানে ব্যভিচার তেমন 
কিছু অন্ততঃ সেকালে ছিল না। ভালই হোক, মন্দই হোক, রবীন্দ্র- 
নাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে বানানের একটা 
রীতি গড়ে উঠেছিল, বিশৃঙ্খল! খুব একটা ছিল না। উৎকট সংস্কত- 
Afore তারা বৈদেশিক শব্দেও কঠোর ভাবে ষত্ব-ত্ব মেনে চলতেন I 
কেবল “জিনিষ, পোষাক, তোষক, পাপোষ, পোষ্ট, ব্যারিষ্টার, 971771, . 
ওয়ারেণ হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিষ, বায়রণ, গবর্ণমেন্ট, গুভমণ্রিং প্রভৃতি 
শবে মূরধন্য-ষ এবং মূর্ধন্য-ণ লিখতেন তা নয়, 'শেক্স্পিয়ার, ম্যা্সমূলার' 
পর্যন্ত তাদের হাতে হয়ে পড়েছিলেন “সেক্ষপীয়র, মোক্ষমূলর' 
(কৃ+স-ক্+ষ-ক্ষ)। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও এইসব 
বানান ভুরি ভুরি দেখা গেছে। সংস্কার-প্রচেষ্টায় অগ্রণী হলেন রবীন্দ্র- 
নাথই স্বয়ং। তিনি যখন "ফুরোপপ্রবাসীর পত্র’ প্রকাশ করলেন, 
তখন অবশ্য বানান-সংস্কারে মন দেন নি, লেখার প্রয়োজনেই স্বকীয় 
বানান উদ্ভাবন করেছিলেন। সংস্কার-প্রয়াস তার দেখা দিল ১২৯২ 
সালে যখন তিনি শব্দতত্ব'র দিকে মন দিলেন। প্রণালীবদ্ধভাবে 
তিনি একাজে হাত দেন নি। যখন যে-দিকে-দৃষ্টি পড়েছে অসস্কোচে 
স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেছেন। মোটের উপর তার ঝোঁক ছিল 
সংস্কৃতেতর pice উচ্চারণানুগ বানান _ হুম্ব-ইকারের প্রতিষ্ঠা ৬-কে 
একক মর্ধাদাদান, বর্গ্য জ-এর প্রাধান্য স্থাপন, uer ৭-এর নির্বাসন, 
বিসর্গ বিসর্জন, ও-কারের আবাহন, ই-কার ও-কারের দু-একটি বাংলা 
সন্ধি প্রভৃতি w এইসব নৃতন রীতি কেউ সাদরে বরণ করে নিলেন, 


* কবির ধারণা ছিল তিনিই সর্বপ্রথম কে "ed মধীদা দিয়েছেন । 
'বাংলীভাষা-পরিচয়" aa রবীন্দ্রনাথ বলছেন “বানান-ভগতে আমিই বোধ হয় 
সর্বপ্রথম ঙ'র প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেম।” (পরিচ্ছেদ ১২ ) কিন্তু কথাটা 
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কেউ সুতীব্র ব্যঙ্গবিজ্রপে এদের উচ্ছেদ-সাধনে অগ্রসর হলেন। 
স্বৈরাচার আরম্ভ হল। এই স্বৈরাচার অরাজকতায় পরিণত হল 
agarga যুগে যখন মৌখিক ভাষা লৈথিক ভাষায় সাহিত্যের 
মর্ধাদা লাভ করল। ভাষায় নূতন নূতন শব্দের আমদানি হতে 
লাগল এবং উচ্চারণান্ুযায়ী বানানের ঝোঁক প্রবল থেকে প্রবলতর 
হয়ে উঠল। অরাজকতার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। ‘করিতেছি’ এই 
ক্রিয়াপদটি কথ্য ভাষায় ‘করছি’ ।’ বানান-সংস্কারের ফলে আজ 
অবশ্য এই বানানই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু সংস্কারের 
পুর্বে এই শব্দটির বানান ছিল ডজন-তিনেক | ক, ক", কো; র, র্‌, 
'রেক, সম্পূর্ণ র বা রেফবিহীন ; চি, fio, ছি, চ্ছি -এই বর্ণগুলির 
প্রায় সবরকম সম্ভাব্য বিন্যাস দেখা যেত। একটা সমস্তা বেশ প্রকট 
হয়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন ‘প্রাকৃত বাংলা” তার বানান 
হবে খুলাঙ্গগ কি উচ্চারণান্ুগ ? রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উচ্চারণান্থুযারী 
বানানের পক্ষপাতী । যার! বানান-সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন তারা 
অনেকেই এই মত সমর্থন করেন। ফলে কেবল TTI বা বৈদেশিক 
শব্দ নয়, তৎসম শব্দও আক্রান্ত হল। “অভ্যাস, সুবিধা, সন্ধ্যা, 
বিদ্যা’ শব্দগুলির প্রাকৃত রূপ দেখছি “অভ্যেস, স্থুবিধে, সন্ধে, farg? | 
সংস্কারকদের মতে এগুলি হচ্ছে উচ্চারণান্থগ বানান। আমাদের 
কিন্ত খট্‌ক। লাগছে। আমরা দেখছি সংস্কৃত শব্দগুলির রূপই বিকৃত 
হয়েছে, কিন্তু উচ্চারণানুগ বানান হয় নি। উচ্চারণানুষায়ী বানান 
দিতে হলে বানান হওয়া উচিত ছিল ‘ওব ভেশ, শুবিধে, শোন্ধে 
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নয়। প্রাচীন সাহিত্যে ও: wm একক প্রয়োগ আছে-জানিতাঙ, হইতাঁড, 
আইলাও, কোর, সৌগুরণ, হঙো ( হও)। সমসাময়িক সাঁহিত্যেও ইন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন Aro azri এণ্ড কোঙা বিরচিতং (১২৭৭ ), 
ক্যানিঙ, লাইব্রেরী, (১২৮৪ )। তবে এসব বিরল প্রয়োগ, স্বতন্ত্র বর্ণরূপে ঙ-র 
ব্যাপক ব্যবহার এমুগে রবীন্দ্রনাথই প্রচলন করেছেন। ই-কাঁর ও-কাঁরের সন্ধিও 
pedi সাহিত্যে পাওয়া যায়। হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যে ‘আমারি, 
তোমারি, তারি, তাহারো, আরো, আজো!’ প্রভৃতি বানান প্রচুর «tegi ata | 


বাংলা বানান ২৩ 


fwi আমর! জিজ্ঞাসা (জিজ্ঞেস, জিগ্যেস, জিগেস, জিগগেস, 
জিগগেসা, জিগগেস, জিগগেশ - সবই উদ্ধৃত বানান) করি এই বানানে 
শব্দগুলিকে চেনা যাবে? আরও প্রশ্ন থাকে তৎসম ‘অভ্যাস’ 
শব্দের বানান যদি উচ্চারণের খাতিরে পরিবর্তন করতে হয়, তবে তো! 
“বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র'র বানানও পরিবর্তন করে লিখতে হয় 
বোংকিমচন্দ্রো, রোবিন্দ্রোনাথ, শুভাশচন্দ্রো” | উচ্চারণপন্থীরা সর্বত্র 
দৃষ্টি দিচ্ছেন না কেন? 
নুনীতিকুমার বলেন : 
“আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধুভাষায় বিশুদ্ধ 
তৎসম শব্দ শত-করা ৪৪টা1৮ 
_ বান্দীলা ভাষাতত্বের ভূমিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ৫৪ 
আমাদের মনে হয় উচ্চারণানুযায়ী বানান-পরিবর্তন হলে “প্রাকৃত 
-বাংলা’য় তৎসম শব্দ হাজার-করাও একটা থাকবে না। নূতন বাংলা 
ভাষার স্থষ্টি হবে। 
একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, যদিও অন্য প্রসঙ্গে : 
“বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম 
| শব্দ নেই বললেই হয়। এমনকি কোনো! নতুন সংস্কৃত শব্দ 
আমদানি করলে বাংলার নিয়মে তখনি সেট! প্রাকৃত রূপ 
ধরবে। ফলে হয়েছে, আমরা লিখি এক আর পড়ি আর। 
অর্থাৎ আমর! লিখি সংস্কৃত ভাষায়, আর ঠিক সেইটেই পড়ি 
প্রাকৃত বাংলা ভাবায় i" 
_-বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ১২ 
কবির দেওয়া পরিভাষার মূলেও কিছু গোলমাল রয়েছে। 
‘প্রাকৃত বাংলা” কাকে বলে? রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, “প্রাকৃত 
বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই” 
তখন আমরা মনে করি ‘লৌকিক বাংলা”-কেই তিনি “প্রাকৃত বাংলা? 
বলছেন। এই অর্থে ‘অভ্যাস, জিজ্ঞাসা, স্থৃবিধা, সন্ধ্যা, বিদ্যা’ প্রভৃতি 
শব্দের বানান অপরিবর্তনীয়। কিন্ত যখন তিনি নিজেই কখন কখন 


২৪ বাংলা বানান 


(সব সময়ে নয়) লেখেন “অভ্যেস, জিগগেসা, সন্ধে, সুবিধে, II” 
তখন দেখি “প্রাকৃত বাংলা” কথাটা তিনি অন্য অর্থে ব্যবহার করছেন | 
তখন মনে করি “প্রাকৃত” জনের ‘কথ্য’ ভাষাকেই তিনি প্রাকৃত 
বাংলা” বলতে চান অর্থাৎ লৌকিক সাধুভাষা নয়, লৌকিক কথ্য 


ভাষাই “প্রাকৃত বাংলা” । “বাংলাভাষা-পরিচয়” গ্রন্থের ভূমিকায়, 


রবীন্দ্রনাথ বলছেন: 

“এই বইয়ে যে-ভাষার রূপ আমি দেখাতে চেষ্টা করেছি, 
তাকে বলে বাংলার চলিতভাষা। আমি তাকে বলি প্রাকৃত 
বাংলা । সংস্কতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, 
তেমনি প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন 
অংশে । এদেরই মধ্যে একট! বিশেষ প্রাকৃত চলেছে আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যে ৷ 

‘প্রাকৃত বাংলারও নানা রূপ আছে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন অংশে’ = 
একথার অর্থ “বাংলা কথ্যভাষার নান! রূপ রয়েছে বাংলা দেশের 
বিভিন্ন অংশে” | অথচ এর আগেই তিনি বলে নিয়েছেন যে বাংলার 
চিলিত-ভাষা+-কেই তিনি “প্রাকৃত বাংলা” বলেন। তা হলে দাড়ায়, 
‘কথ্যভাষা’ ও ‘চলিতভাষা’ একই। কিন্তু তাই কি? যাকে বলি 
“চলিতভাষা” তাই কি কথ্যভাবা” ? 


বিদ্যালয়ের প্রশ্নে যখন দেখি “সাধুভাবা থেকে চলিতভাষায়। 


রূপান্তর করো”, তখন আমর! জানি শুধু ক্রিয়াপদেরই রূপ পরিবর্তন, 
করতে হয়। সর্বনাম ‘তাহার, তাহাকে? চলিতভাষায় চলে না বটে, 


কিন্ত চলিতভাষার “তার, তাকে’ অবাধে সাধুভাষায় প্রবেশ করেছে।, 


সাধুভাষার “অভ্যাস, সন্ধ্যা, বিদ্যা” চলিতভাষায়ও “অভ্যাস, সন্ধ্যা, 
বি্যা’-ই থাকে, “অভ্যেস, সন্ধে, বিছ্ধে লেখার প্রয়োজন হয় না। 
রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেন : 
“সাধুভাষার সঙ্গে চলতি ভাষার প্রধান তফাৎটা feral- 
পদের তফাৎ নিয়ে।” 


_বাংলাভাষা-পরিচয়, পু ৯ 


বাংলা বানান ২৫ 


প্রবন্ধ-লেখকের নিকট লিখিত একখানি চিঠিতে (৫ জুলাই ১৯৩৩) 
রাজশেখরবাবুও বলেছেন, “কিন্ত চলিত ভাষা কথ্য ভাষা নয়।৮ 

চিলিতভাষা” ও “কথ্যভাবা” যে এক নয় তার দৃষ্টান্ত রাজশেখর 
বন্ধুর ‘মহাভারত’-এর যে-কোন অংশ পড়লেই বোঝা যাবে : 

“অভিষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহ্মণ ও রাজাদের সঙ্গে 
নারদাদি মহধিগণ বজ্ঞশীলার cues tm প্রবেশ করলেন। 
খবিগণ কার্ধের অবকাশে গল্প করতে লাগলেন” 

_ দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ. ১১৬ 
একমাত্র ক্রিয়াপদের জন্যই তৎসমশব্দবহুল এই ভাষা ‘চলিত- 
ভাবা”, অর্থাৎ এটা সাহিত্যিক ভাষা কিন্তু ‘চলিত’, ‘কথ্যভাষা’-ও 
নয়, “সাধুভাবা'-ও নয়, “লৌকিক ভাষা” তো নয়ই। এর সঙ্গে তুলনা 
করা যাক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর “ছেলেদের রামায়ণ? থেকে 
একটি অংশ : 

‘ুর্পণখাকে আবার ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া খর বলিল, 
আবার কী হইয়াছে? তোমার সঙ্গে যাহারা গিয়াছিল, তাহারা 
কি সেই মানুষ তিনটাকে মারিতে পারে নাই v" 

তৎসম শব্দের অংশ একেবারেই নগণ্য হলেও একমাত্র ক্রিয়াপদের 
জন্যই এই ভাষাকে বলা হয় “সাধুভাবা”-_এ ভাবা “চলিত?-ও নয়, 
“কথ্য*-ও নয়। কিন্তু এই ছুই উদ্ধৃতির মধ্যে কোন্‌ ভাষা “প্রাকৃত 
বাংলা; ? কোন্‌ ভাষা ‘প্রাকৃত’ জনের নিকটতর ? 

আমাদের ধারণা কেবল ‘কথ্যভাষা’য় উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য রচিত 
হতে পারে না; কিন্তু ‘চলিতভাষা’য় বহু দর্শন-বিজ্ঞানের সাহিত্য 
আমরা পেয়ে গেছি। বেশী দূরে যেতে হবে না। 'চলিতভাষা*য় 
লেখা রবীন্দ্রনাথের সুবিশাল সাহিত্যসস্তার আমাদের চোখের সম্মুখে 
উন্মুক্ত রয়েছে পুরাপুরি ‘কথ্যভাষা’য় রচিত sels একখানি 
গ্রন্থও এর মধ্য থেকে আবিষ্কার করা যাবে না। চলিতভাবায় রচিত 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তামূলক প্রবন্ধসমূহে “অভ্যেস, সুবিধে’ প্রভৃতি বিকৃত 
তৎসম শব্দ কিছু কিছু আছে ঠিকই, তবে সংখ্যায় খুবই কম, “অভ্যাস, 

বাংলা ২ 


২৬ বাংল! বানান 


স্মবিধা* বানানই বেশী। আগাগোড়া কথ্যভাষায় রচিত হতে পারে 
EEE ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, নাট্যসাহিত্য, শিশুসাহিত্য | কিন্তু রবীন্দ্র- 
নাথের লেখা এই শ্রেণীর সাহিত্যও “প্রাকৃত জনের’ ভাষা নয়। 
যিনি যা-ই বলুন, . 

“একথা স্বীকার করতেই হবে সংস্কৃতের আশ্রয় না নিলে 
বাংলা ভাষা অচল। কী জ্ঞানের কী ভাবের বিষয়ে বাংলা 
সাহিত্যের যতই বিস্তার হচ্ছে ততই সংস্কৃতের ভাণ্ডার থেকে 
শব্দ এবং শব্দ-বানাবার উপায় সংগ্রহ করতে হচ্ছে ।"-. খাটি 
বাংলা ছিল আদিম কালের, সে বাংলা নিয়ে এখনকার কাজ 
ষোলো-আনা চলা অসম্ভব 1৮ 

__রবীন্দ্রনীথ, বাঁংলীভীষা-পরিচয়, পৃ. ১০ 

বাংলা ভাষা মূলতঃ “সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাবা _উচ্চভাবের শব্দ 

এগুলিতে ( সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষাগুলিতে ) সংস্কৃত হইতেই লওয়া 

হয় এবং আবশ্যক হইলে সংস্কৃত ধাতু ও প্রত্যয়ের সাহায্যে 

নূতন শব্দ গঠিত করিয়া এগুলিতে ব্যবহার কর হয়।” 

__স্থুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ভাষা ও ভাষীসমস্তা, ১৩৫৬, পৃ. ৯২ 
চলিত রূপই হোক, আর সাধু রূপই হোক, সংস্কতকে বাদ দিয়ে 
কিংবা সংস্কৃতকে বিকৃত করে কেবল তণ্ভব, অর্ধতৎসম আর বৈদেশিক 
শব্দে রচিত হলে বাংলা ভাষার বর্তমান পরিচয় থাকবে না। এত 
কথা৷ বলছি এই জন্য যে বাংলা ভাষার আকৃতি প্রকৃতি পরিবর্তন 
না করলে সম্পূর্ণ উচ্চারণানুগ বর্ণবিন্যাস আমরা সম্ভব বলে মনে করি 
না। ধ্বন্যাত্মক বানানের খাতিরে তৎসম শব্দের বাঁনান-বিকৃতি যে 
সংস্কার-সমিতিও সমর্থন করেন নি তা জানা যাবে বিজনবাবুর লেখা 
“বানানবিধির গোড়ার কথা” প্রবন্ধেও। | 

“বানান-সংস্কার-সমিতি সকল মতই শ্রদ্ধাসহকারে বিচার 
করেন। ধ্বন্যাত্মক বানানের প্রবর্তনের প্রস্তাবগুলিও আলোচিত | 
হয়। স্থির হয় ধ্বন্যাত্রক বানানের সার্বত্রিক প্রয়োগ সম্ভব নয়, | 
সংগতও নয়। অতৎসম, অর্ধতৎসম, দেশী, বিদেশী শব্দের ক্ষেত্রে | 


বাংলা বানান ২৭ 
বানান-সংস্কার বিষয়ে কিছু দূর পর্যন্ত উচ্চারণের আন্গুগত্য 
স্বীকার করিলেও তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে তাহা করা কখনো উচিত 
হইবে না ৷” 

সবশেষে “বাংলা বানানের নিয়ম’ পুস্তিকার ভূমিকায় দেওয়া 
সংস্কার-সমিতির নিজস্ব বক্তব্য উদ্ধৃত করেই বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার 
করি।- 

“অসংখ্য সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত 
হইয়া আছে এবং প্রয়োজনমত এইরূপ আরও শব্দ গৃহীত হইতে 
পারে। এইসকল শব্দের বানান সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানাদির 
শাসনে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে, সেজন্য তাহাতে হস্তক্ষেপ অবিধেয় i" 

* Li * 
আলোচনা আরন্তের পুর্বে দেখা যাক বাংলা বানানে সমস্তা 
উপস্থিত হয় কোথায় কোথায় । 
উচ্চারণে অ-ও২হসন্ত, 2 —9, উ-উ, ধ-রফলা।, 29-2 বা 
দীর্ঘ-ঈ, a-a, এ-অই--ওই, ও-অউ--ওউ, ং-উ- বর্গের 
পঞ্চমবর্ণ, বিসর্গ, T-A, চ-ছ, জ-য-2Z, এ, 1-7, F, 


বর্গ্য-ব-_অন্তঃস্থ-ব, S— V, শ-ষ-স, ইয়া_ ইআ, উয়া-_ উআ, / 


এয়া_এআ, ওয়া_ es 1 
সংস্কার-সমিতির সূত্র ধরে ধরেই আলোচনা! শুরু করি। 
সংস্কার-সমিতির প্রথম নিয়মই হচ্ছে সংস্কৃত শব্দে রেফের পর 

দ্বত্-বর্জন। তথাস্ত। কিন্তু একটা নূতন উপদ্রব দেখে আতঙ্কিত 
হচ্ছি। “কান্তিক'কে না হয় ‘কাতিক’ করলাম, “আচাধ্য'কেও “আচার্য? 
করলাম, কিন্তু বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ আবার একটা “নয়া” বানান 
স্থষ্টি করেছেন রেফের স্থানে র্‌ ১৩৬৯ সালে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি'র 
pue হয় নি, হয়েছে পপুনর্মুদ্রণ' । অতএব আমরা ‘নির্দ্বিধায়’ 
লিখতে পারি প্রাতর্ভ্রমণ, অন্তর্ধান, বহির্ভূত, প্রাদুর্ভাব, চতুর্বেদ"! 
আর একটু অগ্রসর হলেই বা ক্ষতি কী? “সুর্য, সর্ব, কর্ম, অর্ধ, 
কর্তা, অর্চনা” | রেফের খোঁচা আর থাকল না । 


২৮ বাংল! বানান 


“নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো’র কবি দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায় একটা নূতন বানান উদ্ভাবন করেছিলেন। সেটা আবার ঠিক 
বিপরীত — FA, ধর্বব, পার্বব, মাবর্ | কিন্ত “নতুন” ( সুনীতিকুমার 
বলেন, শুদ্ধ বানান “নোতুন? ) হলেই বাজারে ত! সব সময়ে চলে না। 
সে-যুগে ‘পারব মার্বর ছু-একজন অন্ুকারী জুটেছিল ঠিকই, feu 
বানানটা বেশী দিন টিকল না। 

রেফের পর দ্বিত্ব-বর্জন-প্রসঙ্গে কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণও 
তৎকালে ছিল বিস্ময়াবহ। ম্যাট্রিক্যুলেশন পরীক্ষার বাংল! প্রশ্নপত্রে 
দেখা যেত-_ প্রথম পত্রে দ্বিত্ব সগৌরবে বিরাজিত, দ্বিতীয় পত্রে দ্বিত 
নিঃশেষে বিতাড়িত। পাঠ্যপুস্তকের অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি 
গ্রন্থে fas বজিত, কিন্ত খাস বাংল! সাহিত্যগ্রন্থে দ্বিত্ব সুরক্ষিত ৷. 
কিমাশ্চবমতঃপরমূ ! 

রেফের পর fs নিয়ে আর বেশী নাড়াচাড়া করতে চাই না, 
কারণ দ্বিত্ব-বর্জন একরকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। 


সংস্কার-সমিতির দ্বিতীয় নিয়ম -“সন্ধিতে ও. স্থানে ং। যদি ক খা 


গ ঘ পরে থাকে তবে পদের অন্তস্থিত ম্‌ স্থানে ং অথবা বিকল্পে ও. 


বিধেয় ; যখ! অহংকার, ভয়ংকর, সংগম, সংঘাত অথবা অহঙ্কার 
ভয়ঙ্কর, সঙ্গম, সভ্বাত। ANE সংগে’ ইত্যাদি হইবে না, কারণ 
শব্দের পূর্বে মৃকারান্ত পদ নাই |" 

উদাহৃত শব্দগুলি দেখলেই বোঝা যাবে এই নিয়মটিও সংস্কৃত 
শব্দভাণ্ডারের অন্তর্গত। সংস্কৃতে বিকল্প-ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু বিকল্পই 
যদি রক্ষিত হবে তবে নিয়ম-রচনার প্রয়োজন কী ছিল বুঝি না। 
নিয়ম-রচনার কলে যেখানে সচরাচর একটি বানানই মাত্র প্রচলিত 
ছিল, সেখানে ছুটি বানানের আবির্ভাব হল। পূর্বে “অহঙ্কার, ভয়ঙ্কর, 


-* নিপাঁতনে সিদ্ধ হলেও “গ্দী'র ^e কিন্ত Yaa জাত। 
= প্রবন্ধলেখক 


বাংলা বানান ২৯ 


সঙ্গম, সঙ্ঘাত’ বানানই ছিল জনপ্রিয়। কদাচিৎ ছ-একজনে লিখতেন 
“অহংকার, ভয়ংকর? । ‘সংগম’ তৎকালে কখনও দেখেছি বলে মনে 
পড়ে না। পুর্ববর্তী যুগে অবশ্য লেখা হত ‘সন্কান্তি, সঙ্থ্যা, zin d 
তবে এ বানান আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তার জন্য 
নিয়ম-রচনার প্রয়োজন হয় নি। সংস্কার-সমিতি ‘গংগা, সংগে" বানান 
স্বীকার করেন নি, কিন্তু সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন কে আর 
মনে রাখে গংগা? সিদ্ধ কি নিষিদ্ধ, কিংবা! ‘সঙ্গে’ শব্দের ব্যুৎপত্তি কী। 
অতএব “অংগ, ভংগ, তুংগ, পংক’ সবাই এক “সংগে পরম রংগে’ 
‘বংগ’ ভাষার ‘অংক’ জুড়ে বসল । যেসমস্ত বানানে স্বেচ্ছাচার তৎকালে 
বড় একটা দেখা যেত না সেসমস্ত ক্ষেত্রেও নূতন করে বৈকল্পিক নব্য 
ঢং শুরু হল। 

উচ্চারণের খাতিরে রবীন্দ্রনাথ কষেকটিমাত্র শব্দে UU থেকে ‘গ’ 
বিচ্ছিন্ন করে ‘ও’কে "heu; দান করেছিলেন বটে কিন্তু সেসব শব্দ 
ছিল wea — তৎসম শব্দে তিনি হস্তক্ষেপ করেন নি। ‘বঙ্গ’ শব্দ থেকে 
“বাঙ্গালা” aper) আমর! ছুই বানানেরই সাক্ষাৎ পাই অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে | রবীন্দ্রনাথ ‘বাঙ্গল!’ না লিখে প্রথমে লিখলেন “বাঙলা? 
পরে “বাংলা” । “বাঙ্গালী, কাঙ্গালী, ভাঙ্গা, রাঙ্গা” রবীন্দ্রনাথের হাতে 
হল ‘বাঙালি, কাঙালি; ভাঙা, «ter | পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে "o 
লোপ পেয়েছে ঠিকই, তবে পূর্ববঙ্গের কণ্ঠ থেকে কিন্তু অদ্যাপি ^e ar 
ধ্বনির কোন বর্ণ স্থলিত হয় নি। 

দ্বিতীয় নিয়মে সংস্কার-সমিতি "6 স্থানে অনুস্বার' বলেই ক্ষান্ত 
হন fai “সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অন্থুসারে asia বর্ণ পরে থাকিলে 
পদের অন্তস্থিত q স্থানে অনুম্বার বা পরবর্তী বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়” 
তা-ও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ; তবে “সর্বত্র এই নিয়ম অনুসারে ং 
দিলে উচ্চারণে বাধিতে পারে” তাই অন্ুস্বারের ঝড় ক খ গ ঘ পর্যন্ত 
এনেই নিরস্ত হয়েছেন, চ-ট-ত-প বর্গগুলিকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে। 
কিন্তু হঠাৎ এক নিষ্ঠাবান্‌ প্রবীণ পণ্ডিত কবি-সাহিত্যিকের চিঠিতে 
পেয়ে বসলাম "mp _ইনি অবশ্য ‘গংগা, বংগ, সংগ’ বানান সহ্য 


৩০ বাংলা বানান 


করতে পারতেন না। এর লেখায়ও “সংপূর্ণ” পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম 
_ ভাবলাম এর পরই এসে যাবে RAG, সংপাদক, সংপ্রদান’। ক্রমে 
"HEIC, সংমান, সংচয়, সংজয়’; এবং তারপর “অংড, অংত, কাংত, 
"Pee | এতে মুদ্রণ-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হবে নিংসন্দেহ, তবে এই 
বানান গৃহীত হলে বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এক- 
মাত্র প্রাচীনপুঁথি-পাঠকেরই গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে | 


তৃতীয় নিয়মে অসংস্কৃত শব্দে রেফের পর বর্ণদ্ধিত্ব বারণ করা৷ 
হয়েছে। এর আলোচনা আগেই হয়ে গেছে। 


চতুর্থ নিয়ম হস্‌-চিহ্ন সম্পর্কে। বলা হয়েছে “শব্দের শেষে 
সাধারণতঃ হস্‌-চিহ্ন দেওয়া হইবে না 1৮ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে 
কয়েকটি বিদেশী শব্দের — “ওস্তাদ, চেক, ডিশ, পকেট, টি-পট, মক্তব’ | 
সাধারণতঃ এসব শব্দে হস্-চিহ্ন দেওয়াও হয় না। কিন্তু যদি দৈবাৎ 
কেউ দু-একটি শব্দে হস্‌ দিয়েই বসেন, তেমন কিছু অপরাধ হয় বলে 
মনে করি না। উদ্াহরণগুলির মধ্যে ছুটি আছে বাংল! ক্রিয়াপদ 
“করিলেন, করিস’। “করিলেন শব্দে অদ্যাবধি কেউ হস্-চিহ্ন 
দেখেছেন কি? এ উদাহরণ কেন? ‘করিস’ শব্দে অবশ্য অনেকে 
হস্-প্রয়োগের পক্ষপাতী । কিন্ত সংস্কার-সমিতি চান না। বেশ ॥ 
মেনে নিতে হবে। 

পরে সাবধান করা হয়েছে “কিন্তু ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকিলে 
হস্‌-চিহ্ন বিধেয় ; যথা _ শাহ তখ ত, বণ্ড । স্ুপ্রচলিত শব্দে না দিলে 
চলিবে, যথা আর্ট, গভর্নমেন্ট, স্পঞ্জ ।” কোন্‌ শব্দ প্রচলিত" বা 
কার কাছে কোন্‌ শব্দের “ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা’ তা নির্ভর করে 
ব্যক্তিগত শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধির উপর । reaa যে-শব্দগুলি 
এখানে দেওয়া হয়েছে এই সমস্ত শব্দই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের 
কাছে ‘সুপ্রচলিত’ মনে হবে -হস্-চিহ্ন থাকুক, না থাকুক, কোন 
ক্ষেত্রেই এদের ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা নেই। কিন্ত বিদ্যালয়ের নিয়- 
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শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা যদি «en শিখে স্পঞ্জ’ শব্দ অ-কারাস্ত উচ্চারণে 
পড়ে তবে শব্দটি যতই ‘সুপ্রচলিত’ হোক, শিশুদের দোষ দেওয়া 
চলবে না। পাঠশালার যে-ছেলেটিকে সবে আর্ক-কলার ‘অর্ক, বর্গ, 
আর্ত, আর্থ’ শেখানো হয়েছে, সে যদি 'সুপ্রচলিত’ “আট” শব্দের 
উচ্চারণে ভুল করে তাকে ক্ষমা করতে হবে। গিরিশচন্দ্রের ‘প্রফুল্ল’ 
নাটকে কাঙ্গালীচরণ যখন 'ক্লায়েন্ট'কে PMDP বলে তখন সে যে 
গভর্নমেন্টকে গভর্নোমেন্টো” বলবে না এ গ্যারান্টি কে দেবে? এই 
শব্দটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদা প্রচুর EIS করেছিলেন | অবশ্য হস্ত 
চিহ্ন নিয়ে নয়, উচ্চারণ নিয়ে, শব্দমধ্যে বর্ণবিশেষের বেকারদশা দেখে। 
উদাহরণ রচনাকালে সংস্কার-সমিতি 'শব্দতত্ব" গ্রন্থের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার 
শেষ লাইন কয়টি স্মরণ করতে পারতেন - “বাংলায় এ উপদ্রব 
নাই। কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদ- 
সঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ সঙ্গীন্‌ ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় 
দেখাইতেছে, সেট! আর কেহ নয় গগবর্ণমেন্ট' শব্দের মূর্ধন্য-৭ ! ওটা 
বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় 
করা ভালো ।” রবীন্দ্রনাথের বানান ATÁ | 

হস্‌-চিহ্ন সংক্রান্ত আরও দু-একটি নিয়ম দেওয়া হয়েছে বৈদেশিক 
শব্দের বানান-প্রসঙ্গে | এসব বিধান আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যুক। 
বৈদেশিক শব্দে হস্‌ চিহ্ন দেওয়া না দেওয়া শিক্ষিত লেখকের রুচির 
উপর ছেড়ে দিলেই চলে, এতে তেমন কিছু অনর্থ হয় না। অথচ 
যেখানে হস্-চিহ্ছের ব্যবহারে সুস্পষ্ট বিধানের প্রয়োজন, সেখানে 
সংস্কার-সমিতি নীরব । আধুনিক লেখকেরা অনেকেই হস্-বিরোধী। 
কিন্তু আমরা মনে করি তৎসম শব্দে হস্-বর্জন গুরুতর অপরাধ। 'বাক্‌ 
m দিক্‌, ধিক্‌, নিচ, যট্‌, JIT বণিক্‌, সম্যক্‌, বিরাট্‌ (বিরাজ), 
আপদ্‌, বিপদ্‌, মহান্‌, ভগবান্, গুণবান্‌, বুদ্ধিমান, শক্তিমান্‌, 
শ্রীমান্‌, zag প্রভৃতি শব্দের, “নির্‌, wx সম্‌ উপসর্গের এবং 
ব্যঞ্রনান্ত ধাতুর শেষ বর্ণে হস্চিহ্ন না দিলে শব্দগুলির সন্ধি-সমাসে 
ভুল-ভ্ৰান্তি অনিবার্ধ। হস্‌-চিহ্ন না থাকলে 'মতুপ-এর 'মান্ ও 
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“শানচ১এর "মান? নিয়ে সাহিত্যিকেরাও অনেকে বিপন্ন হবেন । 
‘দুরাবস্থা, দুরাদৃষ্ট, বাগেশ্বরী” প্রভৃতি অপশব্দ হস্‌চিন্কে শিথিলতার 
ফল কিনা জানি না, তবে “পুথকান, বিপদোদ্ধার, অন্তরেক্ডিয় জাতীয় 
দুষ্ট সন্ধির অন্য কোন কারণ নেই। epu ত’ বা 'পুথকৃকৃত' শব্দ যে 
অভিধানেও 'পৃথকীকৃত” রূপে স্থান পেয়েছে, তারও অন্যতম কারণ 
হতে পারে হস্‌-চিহ্নে অনবধানতা। AIP শব্দ ঈ-যোগে *পুথকী, 
হয় না, হয় ‘পৃথগী’, তা ছাড়া, “চি” প্রত্যয় বিহিত ন্বরান্ত শব্দে, 
ব্যগ্রনান্ত শব্দে নয় ; যে-কয়টি ব্যতিক্রম আছে তাদের মধ্যে “পুথক্‌” 
শব্দ নেই। হস্‌-চিহ্নের অমনোযোগিতায় “বড uu, বড় দর্শন, qu বিধ, 
যড় রিপু' প্রভৃতি শব্দ পণ্ডিতেরাও ভুল উচ্চারণে পড়েন। হস্-চিহ্ন 
না থাকলে “অষ্টক'ধ্বনি অন্ধুযায়ী ‘ষ্টক’ ‘বটক্‌’ হয়ে যাবে (8959 
বষ্ঠক বা ষড়ক নর, যট্‌ক )। খড়গপুর আমাদের মুখে খড়গ পুর 
হয়ে গেছে কেন ? 

ভাগ্যে বর্ণমধ্যে একটি খণ্ড-ত (ৎ= হসন্ত ত ) আছে, তাই এই 
বর্ণ যুক্ত শব্দের উচ্চারণে বড় একটা! ভুল হয় না। তবে উষ্টা বিপত্তি 
মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। বাংলায় অন্ত্য অ-কারের উচ্চারণ না 
থাকতে ছাপার অক্ষরে তো বটেই অনেক প্রবীণ অধ্যাপকের হাতের 
লেখাতেও “উচিৎ, কুৎসিৎ'-এর ছড়াছড়ি দেখে লজ্জার মাথা কাটা 
যায়। এই সুত্রে আরও এক দিকে স্ুবীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 
সমাসাশ্রিত না করলে 'দৃ’-কারাস্ত শব্দ আমরা ছুই ভাবেই বানান 
করে থাকি বিপদ, আপদ, সম্পদ্‌, ; সুহৃদ, সুহৃৎ ; AAT, সংসৎ ; 
AM ^s ; পরিষদ্‌, পরিষৎ ; উপনিষদ, উপনিষৎ। এই শব্দগুলিতে 
যখন বিভক্তি লাগাই, তখন সচরাচর একটামাত্র বানানই অর্থাৎ শুধু 
‘দ’-ই চলে — বিপদে, বিপদের, আপদে, আপদের, সম্পদের, সুহৃদের, 
সংসদের, পরিষদের, উপনিষদের । কিন্ত “মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ* বা visi? 
বলে যে প্রতিষ্ঠানটির স্থষ্টি হয়েছে, তাকে Rere করে কেউ কেউ 
লিখতে শুরু করেছেন মধ্যশিক্ষা-পর্যতে, পর্যতের? ৷ ভাগ্যে এখন 
পর্যন্ত ‘বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষতের' দর্শন পাই নি। পর্বতে, পর্যতেরঃ 
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fs আর বেশী দিন onm না করা ভাল RDS একটিমাত্র 
বাংলা শব্দ দ্‌ হারিয়ে সর্বত্র ত গ্রহণ করেছে। সে-শব্দটি “শরৎ, 
(শরতে, শরতের )। তবে মাইকেল পর্যন্ত ‘শরদে’ বানানই রক্ষা করে 
গেছেন- “কি বসন্তে কি শরদে’। হসন্ত-প্রসঙ্গে দেশনায়ক গোপালকৃষ্ণ 
‘গোখলে’ নামটির ভ্রমাত্মক উচ্চারণের দিকেও আমরা দৃষ্টি দিতে 
পারি। ‘গোখলে’-র এ" অ-কারান্ত। কিন্তু হিন্দী প্রভাবে ‘গোখলে’ 
হয়েছেন ‘গোখলে’, ইংরেজী বিভ্রান্তিতে গোখলে হয়েছেন ‘গোখেল! 
(Go kha le) i 


পঞ্চম নিয়মটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ । হৃম্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ,হুম্ব-উ, দীর্ঘ-উ। 
আজ ৮০।৯০ বছর পর্যন্ত বাংলা বানানে হুম্ব-ই, দীর্ঘঈ নিয়ে যত 
আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, এত আর কোন বানান নিয়ে হয় নি। 
অতএব এই প্রসঙ্গটি সবিস্তারেই আলোচনা করতে চাই | 

অন্তান্য পণ্ডিতের কথা তুলছি নী। এ ব্যাপারে বানানরাজো 
যিনি বিপ্লব এনেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথ এবং বানান-সংস্কারে রবীন্দ্রনাথ 
Ait কর্ণধার মনে করেন সেই স্ুনীতিকূমারের মধ্যে মতভেদ 
আকাশ-পাতাল । রবীন্দ্রনাথের বোঁক হুম্ব-ইকারের দিকে, সুনীতি- 
কুমারের আসক্তি দীর্ঘ-ঈকারের প্রতি। ‘ঘটী’ শব্দ সংস্কৃত কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ লেখেন ‘ঘটি’ । ননিয়নন্থানস্থিত' অর্থে নীচ’ শব্দ সংস্কৃত 
চৈতন্য-শ্লোকাষ্টক, মেঘদূতম্‌, শ্ৰীমদৃভগবদ্‌-গীতা, মনুসংহিতা, এমনকি 
we আছে । এইসকল গ্রন্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ 
নীচ’ বানান নিশ্চয়ই তিনি বহুবার দেখেছেন। 
নীচ’ শব্দ below! অর্থে সংস্কৃত ভাষায় 


ঝগ বে 
পরিচয় ছিল এবং 


কিন্তু কবির হঠাৎ মনে হল 
নেই, অতএব তিনি বেশী চিন্তাভাবনা না করেই বিধান দিয়ে বসলেন 


“নিচে শব্দটিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলা বলিয়াই স্বীকার করিয়া থাকি P 
(ameg, অগ্রহায়ণ ১৩৪২ সংস্করণ ।) দেরপ্রসাদবাবুর নিকট 
একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ দায়ী’ শব্দের বানান লিখেছিলেন *erfae d 
'দেবপ্রসাদবাবু আক্রমণ করলে কৰি উত্তর দিলেন, “জরাজনিত মনো- 


v8 বাংল! বানান 


যোগের দুর্বলতা?। আমরা কিন্ত তা মনে করি না। আমাদের 
বিশ্বাস “প্রবণতাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা”। আসলে “দায়ী? যে 
তৎসম শব্দ রবীন্দ্রনাথ অতট! মনোযোগ করে দেখেন নি, এবং FT- 
ইকার-প্রবণতার জন্যই লিখেছিলেন 'দায়ি’। তবে দেবপ্রসাদবাবুর 
প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের অতটা বিচলিত হওয়ার তেমন হেতু ছিল ন! 
কারণ দায়ক’ অর্থে দায়ী’ শব্দ তৎসম হলেও, responsible! অর্থে 
শব্দটি সংস্কৃত নয়, বাংল! । রবীন্দ্রনাথের বিধানে শেষোক্ত অর্থে “দায়ি? 
বানান ভুল নয় । 

পক্ষান্তরে, সুনীতিকুমার তৎসম শব্দ তে দূরের কথা, মূলে দীর্ঘ- 
ঈকার থাকলে তন্তব শব্দতেও কদাপি হৃস্ব-ইকার দেবেন না। ‘একটি, 
কলমটি, গাছটি", স্ুনীতিকুমারের হাতে “একটী, কলমটী, গাছটা’, 
কারণ ‘টা’ সংস্কৃত 'বধুটী' শব্দ থেকে আগত e খুঁটিনাটি’ সুনীতি- 
কুমারের লেখনীতে খখু'টানাটা' | ১৯৫০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে প্রকাশিত সুনীতিকুমারের “বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা গ্রন্থের 
প্রথম পুষ্ঠাতেই খুঁটীনাটী’ মুদ্রিত আছে। ১১২ পৃষ্ঠায় দেওয়া 
কয়েকটি বৈদেশিক শব্দের বানান দেখলেই সুনীতিকুমারের প্রবণতা 
কোন্‌ দিকে বোঝা যাবে : 

ফারসী, আরবী, তুকাঁ, আমীর, উজীর, নকীব, মীর্জা, বক্সী, 
আদমগুমারী, ওয়াশীল, বীমা, উকীল, দলীল, ফরিয়াদী, ঈদ, গাজী, 
নবী, শহীদ, সুন্নী, হদীস, হুরী, আতশবাজী, কীচী, দূরবীন, বরফী, 
মিছরী, মীনা, মুহুরী, সানকী | 

প্রবন্ধ-লেখকের কাছে একখানি চিঠিতে সুনীতিকুমার ইংরেজী 
report শব্দের বাংলা বানান লিখেছিলেন “রীপোর্ট' | প্রশ্ন করলে 
উত্তর দিলেন “খেয়াল ছিল ন11৮ অর্থাৎ খেয়াল না থাকলে রবীন্দ্র- 
নাথের কলমে আসে হন্ব-ইকার, স্ুনীতিকুমারের আসে দীর্ঘ-ঈকার । 
কথাপ্রসঙ্গে স্ুনীতিকুমার একদিন বলেওছিলেন “দীর্ঘ-ঈকার D 


* অবশ্য এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে | — প্রবন্ধলেখক 


বাংল! বানান ৩৫ 


লেখা সোজা ৷” বাস্তবিকই বাংলা বৰ্ণবিন্যাসে স্বরচিহ্নের মধ্যে wu 
ইকার P লেখাই সর্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক । সাধারণ কথাবার্তার যুক্তি 
হয়তো গান্তীৰ্ষপূৰ্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হতে পারে না, তরে gA- 
কুমারের দীর্ঘ-ঈকার-প্রবতার এটাও একটা কারণ যে হতে পারে 
না তা নয়। 

g"-2 দীর্ঘ-ঈ প্রসঙ্গে বানান-সংস্কার-সমিতিও দিধাগ্রস্ত। রেফের 
পর দ্বিত্ব-বর্জনের ক্ষেত্রে সমিতি দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, কিন্ত za-2 দীর্ঘ- 
ঈ ব্যাপারে সমিতি যেন অসহায়। ফলে কবির ভাষাই মনে আসে: 

“দেশ অরাজক ?” 
“অরাজক কে বলিবে, সহজ্ররাজক |” 

সমিতির বিধানগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। 

“্যদি মূল সংস্কৃত শব্দে ঈ বাঁ E থাকে তরে Vi বা তৎসদৃশ' 
শব্দে ঈ বা উ অথবা বিকল্পে ই বা উ হইবে; যথা _'কুমীর, পাখী, 
বাড়ী, শীষ, উনিশ, চুন, পূব’ অথবা ‘কুমির, পাখি, বাড়ি, শিষ, উনিশ 
চুন, পুব’ ৷” অর্থাৎ বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বিতকিত অংশের বানানে 
কোন বিধিব্যবস্থা' নেই_যার যা খুশি লেখো। fes সমিতি €- 
একটা ব্যতিক্রম রেখেছেন : “কতকগুলি শবে কেবল ঈ, কেবল ই, 
অথবা কেবল উ হইবে ; যথা _নীলা (নীলক ), হীরা ( হীরক ১, 
দিয়াশলাই ( দীপশলাক! ), খিল (কীল ), পানি (পানীয় ), চুল 
(চুল), তাড়ি Cor. ^ জুয়া (o) 1? এই শব্দকয়টির বিশেষ 
সৌভাগ্যের কারণ কিছু বোঝা গেল না। 

এই নিয়মের পরবর্তী অংশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য : 

ন্্রীলিঙ্গ এবং জাতি, ব্যক্ত, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দের 
অন্তে ঈ হইবে; যথা _কলুনী, বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, 
ঢাকী, ফরিয়াদী, ইংরেজী, বিলাতী, দাগী, রেশমী fes 
কতকগুলি শব্দে ই হইবে যথা _ fa, দিদি, বিবি, কচি, মিহি, 
মাঝারি, চলতি’ । “পিসী, মাসী? স্থানে Rew ‘পিসি, মাসি’ 


লেখা চলিবে ৷”? 


E বাংলা বানান 


ব্যতিক্রম ও বিকল্প-বিধান সম্বন্ধে দ্বিমতের অবকাশ থাকলেও 
আমরা এই মূল নিয়মটিকে পূর্ণ সমর্থন জানাই । এই নিয়ম খুবই 
যুক্তিপূৰ্ণ, খুবই সমীচীন। কিন্তু সাহিত্যিকদের সামলাবে কে? সুনীতি- 
বাবু বা বানান-সমিতির কর্ম নয়। সাহিত্যিকেরা, তার চাইতে বলা 
উচিত 'আধুনিকেরা”, এই নিয়ম একেবারে ধুলিসাৎ করে দিয়েছেন। 
কেন? কারণ? কারণ এক নম্বর তাদের পিছনে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্র- 
নাথ এবং ছুই নম্বর _বানান-সমিতির হৃম্ব-ই দীর্ঘঈ সংস্কারে প্রথম 
ংশের দুর্বলতা | রবীন্দ্রনাথের অভিমত পরে দিচ্ছি। তার পূর্বে ই-ঈ 
প্রসঙ্গে সমিতির অবশিষ্ট নিয়মটিও উদ্ধার করি : “অন্যত্র মনুয্যেতর 
জীব, বস্তু, গুণ, ভাব ও কর্স-বাচক শব্দের এবং দ্বিরাবৃত্ত শব্দের আস্তে 
কেবল ই হইবে; যথা _বেঙাচি, বেঁজি, কাঠি, সুজি, কেরামতি, চুরি, 
পাগলামি, বাবুগিরি, তাড়াতাড়ি, সরাসরি, সোজান্ুজি।” এই নিয়মটিও 
খুবই যুক্তিসঙ্গত এবং সুখের বিষয় এই শ্রেণীর শব্দগুলিতে দু-একজন 
ব্যতীত শিক্ষিত লেখকের বানানে তেমন কিছু ব্যভিচার দেখা যায় না। 
এইবার 22-2 দীর্ঘ-ঈ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবন করি। 
কবির হুম্ব-ই-প্রবণতার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। একমাত্র সর্বনাম 
“কী” শব্দ ছাড়া ‘প্রাকৃত বাংলা’য় দীর্ঘ-ঈকে কবি কখনও ছাড়পত্র 
দেবেন না। “বিশুদ্ধ বিশ্ময়-প্রকাশের কাজে”-ও কবি ‘কী’ বানান ইচ্ছা 
করেছেন। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের মতে ‘প্রাকৃত বাংলা*য় ঈ-কার নেই। 
এমনকি সংস্কৃত ‘নীচ’ শব্দেরও বাংলায় নীচে’ বানান রবীন্দ্রনাথের 
অভিপ্রেত aa- একথাও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। আধুনিক 
লেখকেরা এখানে-সেখানে অন্ত ছু-চারটি ভুল করলেও করতে পারেন, 
কিন্তু ‘নীচে’ শব্দে যে দীর্ঘ ঈ চলবে না একথা কদাপি বিস্মৃত হন a i 
'বাংলাভাষা-পরিচয়' থেকে একটিমাত্র অংশ (১৩-র শেষ 
অপুচ্ছেদ) তুলে দিলেই রবীন্দ্রনাথের হৃস্ব-ইকার সম্বন্ধে যুক্তি পরিষ্কার 
বোঝা! যাবে: 
“এইখানে একটা কথা জানিয়ে রাখি। সংস্কৃত ভাষার 
নিয়মে বাংলার স্তরীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্তত্র দীর্ঘ ঈকার বা ন'এ 


বাংলা বানান Ss 


দীর্ঘ ঈকার মানবার যোগ্য নয়। খাটি বাংলাকে বাংলা বলেই 
স্বীকার করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃতভাষা যেমন 
আপন সত্য পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে 
সম্পূর্ণ পারব না, কিন্তু লিঙ্গভেদস্চক প্রত্যয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণ 
কতকটা স্বীকার করার দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে 
ঘোষণা কর! zu! তার চেয়ে ব্যাকরণের এইসকল স্বেচ্ছাচার 
বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা স্বীকার করে নিয়ে 
যেখানে পারি সেখানে খাটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র m" 
ইকারকে মানব। ‘ইংরেজি’ বা "মুসলমানি" শব্দে যে ইং প্রত্যয় 
আছে, সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচে 
ga ইকার ব্যবহার করা উচিত ৷” 
স্ত্রীলিঙ্গে ঈ প্রয়োগ করতেও রবীন্দ্রনাথ অসম্মত। অতএব অন্যান্য 
শব্দে যে তিনি “খাঁটি বাংলা উচ্চারণের একমাত্র হুম্ব-ইকারকে”ই 
মানবেন, এ তো স্বতঃসিদ্ধ। “বাংলাভাবা-পরিচয়' প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ 
সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, অর্থাৎ “কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
বানান-সংস্কার-সমিতি'র সর্বশেষ নিয়মাবলী প্রকাশেরও পরে । গ্রন্থ 
খানির ভূমিকা 'ছাত্রপাঠকদের প্রতি'। গ্রন্থধানির উৎসর্গ “ভাষাচাধ 
শ্রীযুক্ত স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় করকমলে? ৷ এর দ্বারা এটাই 
প্রতিপন্ন হয় যে কবি এ গ্রন্থে নিছক ‘কাব্য’ করেন নি, বেশ গুরুত্ব 
দিয়েই তার মতামত প্রকাশ করেছেন। তা ছাড়া, তার এই মত নূতন 
নয়। “ব্দতত্ব’-যুগ থেকে একাধিক প্রবন্ধে তিনি তার এই প্রবণতা 
নানা agra আমাদের জানিয়ে আসছেন। ২৩০৮ সালের ১২ই আশ্বিন, 
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে পঠিত “বাংলা কং 
ও তদ্ধিত” প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি efe উদ্ধার করছি : 
“সংস্কৃত ইন্‌ প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে, সেই জন্য 
তাহা পূর্বপুরুষের প্রথা রক্ষা করে না। দাগি (দাগযুক্ত ) শব্দ 


কোনো অবস্থাতেই দাগিন্‌ হয় না৷” 


-Or বাংলা বানান 
ই প্রত্যয় :— 
ধর্ম ও ব্যবসায় অর্থে - গোলাপি, বেগুনি, চালাকি, চাক্রি, 
চুরি, ডাক্তারি, ব্যারিষ্টারি, মাষ্টারি। 
অনুকরণ অর্থে _সাহেবি, নবাবি। 
দক্ষ অর্থে_ হিসাবি, আলাপি, erf ৷ 
বিশিষ্ট অর্থে_দামি, দাগি, রাগি, ভারি i 
ক্ষুদ্র অর্থে — হাঁড়ি, পুটুলি, কাঠি। 
দেশীয় অর্থে_মারাঠি, গুজরাটি, আসামি । 
স্বার্থে -হাসি, ফাসি, লাথি, পাড়ি। 
স্্রীলিঙ্গে ই : - 
ছুড়ি, ছুকরি, বেটি, «tfe, মাসি, পিসি, দিদি, পাঁঠি, ভেড়ি, 
বুড়ি, বাম্নি। 
স্্রীলিঙ্গে নি :_ 
কলুনি, তেলিনি, গয়লানি, বাঘিনি, মালিনি, ধোবানি, 
নাপংতিনি, কামারুনি, চামার্নি, পুরুত নি, cuo afa, তাতিনি, 
ঠাকুরানি, চাক্রানি, উড়েনি, কায়েত নি, খোট্রানি, মুসলমান্নি, 
জেলেনি। 


তবে রবীন্দ্রনাথ দেবপ্রসাদবাবুর নিকট লিখিত চিঠিতে যে বলেছেন 
“হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না 
= কিন্ত ছাপার অক্ষরে পারব”-_সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নি। 

'বাংলাভাষা-পরিচয়” প্রথম প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে, পরে বিশ্বভারতী রচনাবলীতে, পরে সরকারী তত্বাবধানে 
শতবাধিক সংস্করণ রচনাবলীতে। তিনটিই নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান কিন্ত 
এই তিন প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই কবির প্রতি অবিচার করেছেন। কবি 
স্পষ্ট ভাষায় পুনঃ পুনঃ যেখানে দীর্ঘ-ঈকার বর্জন করে হুম্ব-ইকার 
প্রতিষ্ঠার বিধান দিচ্ছেন, সেখানে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানেরই মুদ্রিত গ্রন্থে 
দেখা যাচ্ছে স্থত্রের সঙ্গে দৃষ্টান্তের মিল নেই। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
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aaz প্রত্যয়ে যেখানে কবি বার বার বলছেন, “খাপছাড়াভাবে 
সংস্কৃতের অনুসরণে নী ও ঈ প্রত্যয়ের যোগে amz বোঝাবার রীতি 
বাংলায় আছে, কিন্তু তাকে নিয়ম বলা চলে না। সংস্কৃত ব্যাকরণকেও 
মেনে চলবার অভ্যেস তার নেই। সংস্কৃতে ব্যাপ্রের Hl যাত্রী’, 
বাংলায় সে ‘বাঘিনী’ ৷ সংস্কৃতে ‘সিংহী’ই স্্রীজাতীয় সিংহ, বাংলায় সে 
“্সংহিনী’।” _ এখানে রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত বানান সম্ভবতঃ “বাঘিনি, 
সিংহিনি’। তবে এই স্থলে 'বাখিনী, সিংহিনী’ বানান স্বীকার করে 
নিলেও এর পরের দৃষটান্তগুলি ভ্রমাত্মক বলেই মনে করি। ‘উটী, মোষী, 
মোবিনী, মাদী মোষ, নাতনী, হাতিনী, কুকুরী, বিড়ালী, কুকুরনী, 
বিড়ালনী' সবগুলি শব্দই হুম্ব-ইকারান্ত হওয়া উচিত ছিল। 'খোট্টানি, 
উড়েনি ঠিক আছে, কিন্তু ঠিক পরবর্তী ‘পাঞ্জাবিনী, শিখিনী, মগিনী, 
মাদ্রাজিনী, বাডালিনী, কাঙালিনী” শব্দগুলিও হুম্ব-ইকারান্ত হবে। 
দিদি, মাসি, পিসি, শাশুড়ি,ভাইবি, বোনবি”র মাঝখানে একটা! শ্যালী’ 
থাকে কী করে? পরবর্তীদৃষ্টান্তে ‘নী, ইনী, বাম্নী, কায়েতনী, বদ্দিনী, 
বাগদিনী, ডোমনী, হাড়িনী, সাওতালনী, পুরুতনী, ধোবানী, নাপতিনী, 
কামারনী, কুমোরনী, তাতিনী, দ্জিনী’ সবগুলি শব্দই হুম্ব-ইকারাস্ত 
করলে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সুপরিস্ফুট হত। সম্পাদকের! একটু সতর্ক 
হাতে পারতেন। তারা হয়তো বলবেন, “রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপিতে 
যেমন পেয়েছি, তেমনই ছেপেছি।” কিন্ত রবীন্দ্রনাথ তো একাধিকবার 
ঘোষণা করেছেন তিনি নিয়মের কথাই বলতে পারেন, অভ্যাস সব 
সময়ে বদলানো সম্ভব হয় না । তা ছাড়া, সম্পাদকের! রবীন্দ্র-হস্তাক্ষর 
দেখেই কি বই ছাপেন ? গ্রন্থাবলীতে বহু বানান আছে যা রবীন্দ্র- 
হস্তাক্ষরে কোথাও পাওয়া যাবে না। শব্দগুলির বানান যদি সর্বত্র 
একরকম হত আমরা ধরে নিতাম, বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হয়তো 
নৃতন কোন প্রণালী অবলম্বন করেছেন । গ্রন্থন-বিভাগের বহু বানান 
seras নয়, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির 
অনুমোদিতও নয়। আমরা বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের “পুজারিনী? কবিতা 
পড়েছি। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত ্রন্থাবলীতে পুজারিণী' কোথাও 
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পুজারিনী’, কোথাও ‘পুজারিনি’। তিন বানানই কি কবির হস্তাক্ষরে 
পাওয়া যাবে ? এই প্রপঙ্গে আমাদের অন্য এক জিজ্ঞানাও থাকল- 
"IV শব্দের প্রাকৃত রূপ যখন রবীন্দ্ররচনাবলীতে সর্বত্র পুজো? হয়ে 
গেছে, তখন 'পুজারিনি'-ই বা ‘পুজারিনি’ নয় কেন? যে-শব্দে V-a 
“নি” হতে বাধা নেই সে-শব পুর অস্তিত্ব কী করে সম্ভব ? 

রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে খৃষ্ট’ বানান দেখেছি। সংস্কার-সমিতির 
বিধান P । কিন্তু রবীন্্রচনাবলীতে খৃষ্ট, খুস্ট, খ্ৰীষ্ট, খ্ৰীন্ট’ চার 
বানানই শোভা পাচ্ছে, ‘খি ন্ট’ আছে কিনা জানি না। আধুনিক 
লেখকের! লেখেন “খিস্ট? | 

" সংস্কৃতে একটা শব্দের বানান পেয়েছি আটরকম = ভ্ৰুকুটি ভ্রকুটী 

ভ্রকুটি জকুটী ভূকুটি ভূকুটী ভ্রকুটি «abr. মনে হচ্ছে ‘খরীষ্ট’ শব্দ 
_ এই ভ্রুকুটি-রই দোসর | 

আমাদের হাতের কাছে 'গীতাগুলি'তে প্রকাশিত পাঁচটি কবিতার 
রবীন্্হস্তাক্ষরে পাঙুলিপির চিত্র আছে। বিভিন্ন সংস্করণের ছয়খানি 
গীতাঞ্জলি’, ছইখানি ‘সঞ্চয়িতা’ এবং দুইখানি বিশ্বভারতী-রচনাঁবলীর 
পাঠ মেলাতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেছি। বানানে, ছেদচিহ্কে_পার্জ- 
লিপির সঙ্গে দূরের কথা, মুদ্রিত গ্রন্থের একখানির সঙ্গে অন্যখানির 
কোনো মিল নেই। কোনো-ছুইখানি গ্রন্থে বানান, ছেদচিন্ন সর্বাংশে 
এক পাই নি। গীতাঞ্জলি’র প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ সালে। ১৩১৭ সালের 
পাঞ্ডুলিপিই দেখেছি । প্রক-সংশোধনকালে কবি বানান-ছেদচিহ্নের 
কিছু কিছু পরিবর্তন করে থাকবেন। সাতবার ছাপা হওয়ার পরে বিশ্ব- 
ভারতী-সংস্করণ হয় ১৩৩৪ সালে | ধরে নেওয়া যাক, এ সংস্করণেও কবি 
Sre সংশোধন করেছেন। ১৩৩৭সালেও কি কবি আট বার ছাপা পুরানো 
বই-এর প্রুফ দেখেছেন? ১৩৪৮ সালে কবির তিরোধান । দেহান্তের 
পরে আর তার প্রুফ দেখা সম্ভব নয়। ১৩৩৭ সালের গীতাঞ্জলি’ 
ও ১৩৭৫ সালের Aora থেকে একটিমাত্র কবিতার বানান- 
বৈষম্য দেখাচ্ছি ছেদচিহ্নের কথা তুলছিই না, যদিও কবির দেওয়া 
ছেদচিহ্ন পরিবর্তন করার অধিকার কারও আছে বলে মনে করি T | 
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১০৮ নং কবিতা = 
১৩৩৭--*অপমানে হোতে হবে 
১৩৭৫, 25 হতে » 
১৩৩৭-,"ধুলায় সে যায় বয়ে 
১৩৭৫"-"খুলায় EL m m 
১৩৩৭.--যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধিবে যে নিচে 
১৩৭৫, » » নীচে ফেল” . o» ৮. ৮ নীচে 
১৩৩৭ --‘শতেক শতাব্দী ধ'রে 
১৩৭৫৮ » ধরে 
১৩৩৭-"'তবুও করো না নমস্কার 
১৩৭৫০, ৯ কর y » 
১৩৩৭--*সবারে না যদি ডাকো, 
এখনে! সরিয়া থাকো, 
আপনারে বেঁধে রাখো 
১৩৭৫ *** 0 ডাক’ 
থাক’ 
- রাখ’ 
বানান-ছেদচিহ্নে তো বৈষম্য আছেই, শব্দ-ব্যবহারেও বৈষম্য 
আছে। ১০৬ নং কবিতা = 
পাঙুলিপি- -*পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার 
১৩৩৭** ‘পশ্চিমে » » » 
১৩৭৫১ ‘পশ্চিম » 9 » 


পাণডুলিপি.--যন্ঞশালায় খোলা আজি দ্বার 
১৩৩৭ :--- A » » 0» 
১৩৭৫-*"যজ্ঞশালার — oz Heh 
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এই কবিতায়ও বানান-ছেদচিন্ছে পাঙুলিপির সঙ্গে কিংবা মুদ্রিত 
এক গ্রন্থের সঙ্গে অন্য গ্রন্থের অমিল প্রচুর । 

সব ছেড়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগের নাম পুনঃপুনঃ উল্লেখ করছি 
এই জন্য যে আমরা সাধারণ পাঠক মনে করি রবীন্দ্ররচনাবলীতে 
যে বানান পাওয়া যাবে তা সবই রবীন্দ্রনাথের অনুমোদিত বানান। 
রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ-্বত্ব যাঁদের হাতে তাদের সাধারণ প্রকাশকের মতো 
দায়িত্বহীন হওয়া চলে না। 

ইকার-উকাঁর অধ্যায়ে তন্তব শব্দের বানানই একমাত্র সমস্ত! নয় | 
সমাসবদ্ধ খাঁটি সংস্কৃত শব্দের বানানেও বিভ্রান্তি আছে.। গুণিগণ না 
গুণীগণ? স্বামিসেব৷ না স্বামীসেবা ? পক্ষিতত্ব না পক্ষীতত্ব ? মন্ত্রি- 
পর্যায়ে না মন্ত্রীপর্যায়ে ? প্রশ্নটি সংক্ষেপে এই _বাংলায় মূল শব্দ 
‘গুণিন্‌, স্বামিন্‌, পক্ষিন্‌, মন্ত্রিন’ না “গুণী, স্বামী, পক্ষী, মন্ত্রী”? সংস্কার- 
সমিতি এপ্রসঙ্গে নীরব । এই বানান নিয়ে কিছু চিন্তা করেছিলেন 
সেযুগে ‘প্রবাসী’র চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলতেন বাংলায় মূল 
শব্দ ইন্‌ ভাগান্ত নয়, অতএব বানান হবে 'মন্ত্রীগণ মন্্ীপুত্র মন্ত্রীসভা” । 

কিছুকাল আগে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে ‘ভারতকোষ’ 
প্রকাশিত হয়েছে। দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত নিষ্ঠাবান্‌ 
যুবকেরা মিলে এই গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। আশা! করেছিলাম এই 
গ্রন্থে ইন্‌-ঈ"র গ্রন্থিমোচন হবে । দুঃখের বিষয় এরা সমস্তার দিকে 


নজর দিলেও জটিলতা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ভারতকোষ 
বলছেন : 


(৫3 


তৎসম শব্দে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুস্থত 
হইলেও স্থলবিশেষে ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কিছু কিছু 
ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সমাসের পূর্বপদস্থিত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ 
পরিচিত ক্ষেত্রে ই-কারান্ত না হইয়া ঈ-কারান্ত হইয়াছে, যথা 
‘যোগীগণ’, মন্ত্রীসভা” “অন্গুগামীগণ ইত্যাদি ৷” 
পরিচিত ক্ষেত্রে’ মানে কী? ‘যোগীগণ’ যদি চলে 'যোগীশ্রে্ঠ 
চলবে? 'যোগীবর, যোগীরাজ, যোগীবেশ’ চলবে কিনা বুঝি না। 


বাংলা বানান ৪৩ 


সম্পাদকমণ্ডলীতে একটি নাম আছে শশিভূষণ’ — অর্থাৎ শিশীভূষণ” 
চলবে না। শশীমোহন, শশীপদ, শশীমুখী, শশীসম, শশীনিভ, শশীস্থুলভ, 
শশীদেহ, শশীকলা, শশীভান্ু, «mrs, শশীতারকা, শশীঞ্রীতি, শশীকর, 
_ এই শব্দগুলির মধ্যে কোন্টা৷ চলবে, কোন্টা চলবে না বুঝি mI 
কোন্‌ শব্দ পরিচিত? এই প্রসঙ্গে স্পষ্ট নির্দেশ দরকার । কেউ কেউ 
বলেন, সমাসটা বাংলায় তৈরী হয়েছে, না, সংস্কৃতেই পূর্বে ছিল সেইটি 
দেখে সিদ্ধান্ত করতে হবে। সেটা যে সহজ নয় তাই বোঝাবার জন্যই 
শশী’ বা ‘শশিন্‌’ শব্দ-যোগে কয়েকটি সমাসের উল্লেখ করলাম | 

পণ্ডিতেরা আমল না দিলেও এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তই 
যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি । রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “সংস্কৃত ইন্‌ 
প্রত্যয় বাংলায় ই প্রত্যয় হইয়াছে” (পৃ. ৩৬)। এই মত প্রকাশ 
করেছিলেন তিনি “বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত’ নামক প্রবন্ধে ১৩০৮ সালে, 
অর্থাৎ আশী বছর আগে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে তিনি 
একথা বলেছিলেন তার হুত্ব-ইকার প্রীতির জন্যই । সম্ভবতঃ এই 
কারণেই বাংলা ভাষার লেখকের রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ভাল করে 
বিচার-বিবেচনা করেন নি। দীর্ঘকাল ধরে বাংলায় “ইন্‌*-কে 3r করা 
হয়েছে, এ ছাড়া এই বানানের তেমন কোন যৌক্তিকতা দেখি m I 

সংস্কৃত ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের কেবল পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচন দীর্ঘ- 
ঈকারান্ত। সমগ্র gA (২১টি ) বিভক্তির এ একটি শব্দেই দীর্ঘ- 
ঈকার, আর সব শব্দে হুম্ব-ইকার। ক্লীবলিঙ্গ ইন্-ভাগান্ত শব্দে 
একটাও দীর্ঘ-ঈকার cu স্ত্রীলিঙ্গে ইন”-স্থলে “নী” অর্থাৎ এখানেও 
মূল শব্দের হুত্ব-ই রক্ষিত। ত! হলে দাড়ায় ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের 
পুংলিঙ্গ ব্লীবলিঙ্গ Ara মোট ২১৯৩-৬৩ বিভক্তির মধ্যে 
একটিতে দীর্ঘ-ঈকার, আর ৬২টিতেই হুত্ব-ইকার। প্রত্যয়যোগেও 
হৃন্ব-ইকার _ উপযোগিতা? । 

ইন্-ভাগান্ত শব্দে দীর্ঘ-ঈকার দেওয়ার কারণ সম্ভবতঃ খ-কারাস্ত 
ও ব্যঞজনান্ত বহু শব্দের পুংলিঙ্গ প্রথমার একবচনই বাংলায় মূলশব্দ- 
বূপে গৃহীত হয়েছে, যথা _পিতা, বণিক্‌, সরা, রাজা, আত্মা, যুবা। 
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কিন্ত শব্দমাত্রেরই প্রথমার একবচন গৃহীত হয় নি-স্বরান্ত শব্দে 
দেবঃ, ফলমূ, মুনিঃ, পতি, মতিঃ, সুধী শ্রী সাধুঃ, ধেনুঃ, vs, গৌঃ, 


এমনকি «Jeu উদ্ভিৎ, আপৎ, favis, সম্পৎ, নিরাপৎ, প্রা, festo 


প্রভৃতি রূপ বাংলায় গৃহীত হয় নি। ‘প্রাক্‌ fefe প্রথমার একবচন 
বটে কিন্তু কলীবলিঙ্গে । 
ইন্‌-ভাগান্ত শব্দ সর্বত্র দীর্ঘ-ঈকারান্ত হলে সংস্কৃত ব্যাকরণ 
অনুসারেই "স্থায়ী কীতি, স্থায়ী আসন’ অশুদ্ধ হবে, কারণ "EA 
পুংলিঙ্গ, ‘কীতি’ স্ত্রীলিঙ্গ, ‘আসন’ ক্লীবলিঙ্গ । ‘গুণী ব্যক্তি’ ভুল, ‘গুণী’ 
পুংলিঙ্গ, ‘ব্যক্তি’ স্ত্রীলিঙ্গ । গুণী লোকেরা, গুণী লোকের, e 
লোককে’ ভুল, কারণ ‘লোকের!’ বহুবচন, ‘লোকের’ ষষ্ঠী, (লোককে? 
দ্বিতীয়া বিভক্তি। অর্থাৎ দীর্ঘ-ঈকারাস্ত ‘স্থায়ী, গুণী’ অল্পক্ষেত্রেই 
সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত হয়। এরূপ স্থলে বাংলায় ইন্‌-ভাগান্ত শব্দকে 
হস্ব-ইকারাস্ত করলে সংস্কৃত নিয়মও লঙ্ঘন কর! হয়েছে বলা চলে না। 
বানানের সরলতা ও সঙ্গতি দুয়ের জন্যই সংস্কৃত ইন্‌-প্রত্যয়কে বাংলায় 
ই-প্রত্যয় করা সঙ্গত ৷ 
বৈদেশিক শব্দের বেলা বানান-সংস্কীর-সমিতি বিধান দিয়েছেন: 
“মূল শব্দের উচ্চারণে যদি ঈ উ থাকে তবে বাংলা বানানে 
* উ বিধেয়; যথা_সীল (seal), ঈস্ট (east), উস্টার, 
(Worcester ), স্পূল (spool) i" 
—(5e নং নিয়ম) 
নিয়মটি তো খুবই ভাল। মুশকিল হচ্ছে - প্রবীণ বা নবীন কোন 
সাহিত্যিকই এই নিয়ম মেনে চলছেন না। সংস্কার-সমিতির বিধান- 
দাতারাও কি এই নিয়মের উপর কোনপ্রকার গুরুত্ব দিয়েছেন? 
ইংরেজী Tea শব্দের উচ্চারণ OU | সমিতির চতুর্থ নিয়মে হস্-বর্জন 
প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেখেছি পট-পট”। এটা কি 'টী-পট’ হওয়া 
উচিত ছিল না? এই নিয়ম মানতে গেলে অধিকাংশ ইংরেজী শবে 
দীর্ঘঈ এবং দীর্ঘ-উকারের ছড়াছড়ি দেখা যাবে। এসব কি সহা 
হবে ? সমিতি 'spool'-««s উদাহরণ না দিয়ে সকলের পরিচিত শব্দ 
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*school'«es উদাহরণ দিলে নিয়মটা কতটা আন্তরিকতা সহকারে 
রচিত হয়েছে আমরা বুঝতে পারতাম | B, C, D, E, P, T 
অক্ষরগুলিকে ক'জন লেখক বী, সী, ডী, ঈ, গী, টী লিখতে অগ্রসর 
হয়েছেন? B. A. B. T-ce যদি 4L. এ. বী. টী. লিখি, কিংবা 
C. P. L-c« সী. ^. আই. চক্ষু স্থির হবে না তো ? 


সংস্কার-সমিতির ষষ্ঠ নিয়ম : 
“জয। এইসকল শব্দে য না লিখিয়া জ লেখা বিধেয় _ 
“কাজ, জাউ, e rel, জাতি, জুই, জুত, cel, জোড়, জোড়া, 
জোত, জোয়াল’ ৷? 
এইসকল শব্দে কেন জ লিখব, সেসন্বন্ধে কোন নির্দেশ নেই। 
মনে হচ্ছে ‘কাৰ্য্য, যবাগু, wu, যন্ত্রী, যুথিকা, যুক্ত, যোগ, যোজিত, 
যুগ্ন বা যুক্ত, যোত্র বা যোক্ত, যুগল’ শব্দগুলির য সদস্তদের শিরঃগীড়ার 
কারণ হয়েছিল। এ শব্দগুলি যে সংস্কৃত! সংস্কত তো ভাষার 
জননী নয়, ভাষার ধাত্রীমাত্র! ধাত্রীকে আর কদিন মাতৃসম্মান দেওয়া 
যায়! আমাদের নিকট-আত্মীয় প্রাকৃত ভাষা । প্রাকৃতে য নেই, 
আছে জ, অতএব জ লেখাই সমীচীন। শুধু কি তাই? আমরা 
উচ্চারণ করি কী? x? অর্থাৎ য়? কখনও নয়, আমরা উচ্চারণ করি 
বিশুদ্ধ জ। এইসব কারণেই য-এর নির্বাসন এবং জ-এর প্রতিষ্ঠা 
এইবার মনে পড়েছে কেন স্ুুনীতিকুমার “যাওয়া” লিখতে বর্গ্য-জ 
লাগাতে চেয়েছিলেন । শুনেছি, সংস্কার-সমিতিতে তিনি প্রস্তাবও 
দিয়েছিলেন — amp শব্দজ যাবতীয় শব্দ বাংলায় বর্গয-জ দিয়ে লেখা 
উচিত। কারণ এদের উচ্চারণে ও জ, urere অর্থাৎ প্রাকৃত ভাষায়ও 
জ, আর প্রাচীন বাংলা পুথিতেও জ। 
আমাদের আশঙ্কা_ কোন যুক্তিই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা চলে না। 
বাংল! উচ্চারণে ‘জ’ ‘য’-এ অভেদ p বাংলায় বগ্য-জ ও অন্তঃস্থ 
য উচ্চারণে লেশমাত্র ধ্বনি-পার্থক্য নেই । “যে, যিনি, যাহা, যাহার, 
যাহাকে’ শব্দ গুলির উচ্চারণে ‘জ’-ধ্বনি ঠিকই, কিন্তু সংস্কৃত ‘যক্ষ, যম, 
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যজন, Wu যত্ন, যন্ত্র’ শব্দগুলিতেও আমরা বাংলায় “জ”-উচ্চারণই 
করে থাকি, কদাপি ‘যক্ষ’ uU য়জন’ বলি না। সংস্কৃত শব্দই যদি 
বিকৃত উচ্চারণে বলতে পারি, পড়তে পারি, বাংলা শব্দ পারব না? 
উচ্চারণের যুক্তি টেকে না। অন্যত্র নবম নিয়মে ও, ₹-এর উচ্চারণ- 
প্রসঙ্গে সমিতিও স্বীকার করেছেন “প্রাচীন উচ্চারণ যাহাই হউক. 
আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান i" 

প্রাচীন পুথিতে ‘জ’ ? প্রাচীন পু'থিতে ‘যদি, wm, qu, যথা’ 
প্রভৃতি খাঁটি সংস্কৃত শব্দেও ‘জ’ বানান পাওয়া যায়। লিপিকর- 
প্রমাদকে প্রাচীন বানান বলা চলে না । 

অতঃপর সর্বাপেক্ষা বড় যুক্তি_ এইসব শব্দের মূল প্রাকৃত ভাষা i 
ঠিক। কিন্তু প্রাকৃত ভাষা আছে কতরকম? 'প্রাকৃত-চন্দ্রিকা*য় পণ্ডিত 
শেষচন্দ্র বলছেন, ‘প্রাকৃত’ সাতাশ রকম। কেউ বলছেন আঠারো, 
কেউ বলছেন ছয়। প্রাকৃতের সর্বাপেক্ষা কম উপবিভাগের নাম 
করেছেন বররুচি। বররুচি চতুবিধ প্রাকৃতের নাম দিয়েছেন_ 
মাহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, মাগধী, পৈশাচী। এই চার প্রাকতের মধ্যে 
কার সঙ্গে বাংলা ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক? 

ভাষাচার্ষের ভাবাই উদ্ধৃত করি : 

“খুব সম্ভব আমাদের বাঙলাদেশে তখন যে আর্যভাষা 
প্রচলিত ছিল - সেই ভাষা ছিল এই মাগধী-ই। তখন অবশ্য 
আমাদের এই বর্তমান বাঙলা ভাষা, বা যে ভাষা প্রাচীন 
বাঙল! সাহিত্যে পাই, সে ভাবার উদ্ভব হয় নি। এই মাগধী- 
প্রাকৃতের মধ্যে উচ্চারণ-গত একটি বিশেষত্ব ছিল, যা এর 
দৌহিত্রী-স্থানীয় বাঙলা এখনও রক্ষা ক'রছে_সেটা হচ্ছে 
ভাষার শি ষ স’-স্থানে কেবল RP |” 

_বাঁন্ধালা ভাষাতকের ভূমিকা, ষষ্ঠ সংস্করণ পৃ. ২২ 
মাগধী ভাষায় কেবল "w সম্বন্ধে যসোঃ WP নয়, P সম্বন্ধেও 
fafa— cer যঃ। মাগধ্যাং জকারস্ত যকারো ভবতি। জায়তে 
যাঅদে।” মাগধী ভাষায় জ-এর স্থান নেই। সবই য। মাহারাষ্টী 
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বা শৌরসেনীতে পদের আদিস্থিত ত-কার জ-কার হয় বটে (পদমধ্যস্থ 
অযুক্ত ‘জ, x উভয় বৰ্ণ প্রায়শঃ লুপ্ত হয় ), কিন্তু মাগধীতে ‘জ’-ও 
P হয়ে যায়। ছেলেবেলায় আমাদের শেখানো হত “কার্য্য*স্থলে 
‘কাষ’ হবে না, হবে ‘কাজ’ কারণ বাংলা শব্দটি প্রাকৃত ‘কজ্জ’ থেকে 
উৎপন্ন। কিন্তু পৈশাচী?-ও তো প্রাকৃত। পৈশাচীতে ‘কাৰ্য্য’ শব্দ 
দিয়েই দৃষ্টান্ত রচনা করা হয়েছে ‘কার্য্যম্‌> কচ্চম্ঠ। প্রাকৃত অবলম্বনে 
“কাচ” লেখা চলবে ? আবার “মাতামহী” মাগধীতেও ‘কাৰ্য্য’ শব্দের 
দৃষ্টান্ত সহ জ-য সম্বন্ধে আরও একটা সুত্র পাচ্ছি ধির্জয়ো į? । 
'মাগধ্যাং ধঁকারর্জকারয়োঃ স্থানে Gui ভবতি। PÉ GUI 
দুর্জ্জনঃ> দুয্যণে P মাতামহীকে অবহেলা করে তার ভগিনীদের দেশে 
কেন যাব? প্রাকৃতের ধুয়া তুললে “কায” বানানই সঙ্গত। তবে 
আমাদের বক্তব্য - ‘কাজ’ যখন বর্তমান বাংলায় একেবারে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েই গেছে, একে নিয়ে আর টানা-হেঁচডা করা উচিত হবে না। কিন্তু 
সংস্কৃত মূলে WU আছে এমন যেসমস্ত তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দে ‘জ’ 
এখনও দৃট়ীভূত হয় নি সে সমস্ত শব্দে ‘য’ রাখাই সমীচীন। Tel 
জো, 'জোঁড়া অপেক্ষা খাতা, যো, যোড়া” অনেক ভাল। তাতে 
মাতামহীরও পরিচয় থাকে, আর প্রমাতামহীরও স্মৃতি থাকে (মাতা- 
মহীর মাতাকে কী বলা হয় জানি না, তাই মাতামহর মাতাকেই 
স্মরণ করলাম )। বাতা, যো, ঘোড়া” যদি অস্পৃশ্য মনে হয়, তবে 
এখনও ‘যতন, যাচাই যাঁচানো, যোঝা ( ব্যুধ_)’ চলছে কী করে? 
qp শব্দজ বা ‘যা’ ধাতুজ বাংলা শব্দগুলিই বা রূপান্তরিত হয় নি 
কেন? বৈদেশিক শব্দ Jesus-ce2 বা hw লেখা হচ্ছে কেন? না 
কি এবার হিক্র Yehoshua-s আন্গগত্য স্বীকার করা হচ্ছে? 
তাজ্জব! সংস্কৃত-মূল সহা হয় না, হিক্রমূলে আপত্তি নেই! 


সংস্কার-সমিতির সপ্তম নিয়ম-ণ ন: 
“আসংস্কৃত শব্দে কেবল ‘ন’ হইবে ; যথা _কান, সোনা, 
বামুন, কোরান, করোনার, কানিস। কিন্ত যুক্াক্ষর 3, & ও, 
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p চলিবে ; যথা দুষ্ট, লন, ঠাণ্ডা। ‘রানী? স্থানে বিকল্লে 
‘রাণী’ চলিতে পারিবে ৷” 

সুনীতিকুমারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ‘রানী’তে বিকল্প কেন। 
সুনীতিবাবু বললেন, “নচেৎ পণ্ডিতমশায়র! আত্মহত্যা করতেন।” মনে 
হয় পণ্ডিতমশায়দের আত্মহত্যার ভয়েই “যদ্‌* শব্দজ বাংলা শব্দগুলিও 
বেঁচে গেছে। আর পণ্তিতমশায়রা আত্মহত্যার জন্য এতটাই প্রস্তুত 
হয়েছিলেন যে “যাওয়া” শব্দে বর্গ্য-জ লাগাবার প্রস্তাবই উত্থাপিত 
হতে পারে নি। পণ্ডিতমহাশয়দের ধন্যবাদ দিতে হবে I 

ন্ট, ২, গু, প্-কে যে সমিতি বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছেন, তা 
নিশ্চয়ই মুদ্রাযন্ত্রকে মনে এনে । কিন্ত 00100966187 লেখকদের কি 
নিরস্ত করা যাবে ? তারা লিখছেন “ন্ট, ন্ঠ, ন্ড, ন্ট” | AR চলে 
কিন্তু ‘লণ্ঠন’ চলে না-এ'রা লিখছেন ‘লন্ঠন’। “ এবং ন্ঠ'তে 
উচ্চারণ-পার্থক্য আছে নাকি? 

এখন দেখা যাক ‘অসংস্কৃত শব্দে কেবল ন’ কেন। সেই সনাতন 
যুক্তি - বাংলা উচ্চারণে মূর্ধন্য-ণ নেই, প্রাচীন বাংলায় দক্ত্য-ন লেখা 
হয়েছে । এবার “প্রাকৃত”র দোহাইট! নেই কারণ “মাগধী, মাহারাষ্টরী, 
শৌরসেনী’তে কোথাও দন্ত্য-ন নাক গলাতে পারে নি, তিন প্রাকৃতেই 
349 4-44 রাজন্ব। দন্ত্য-ন-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পৈশাচীতে — 
কিন্তু পণ্ডিতের! অন্ততঃ এই সময়ে পৈশাচী রাজ্যে প্রবেশ করলেও 
পিশাচদের প্রভুত্ব স্বীকার করতে qve, যদিও $ লেখার বেলা 
অজ্ঞাতসারে ‘পৈশাচী সুত্র গ্রহণ করে ফেলেছেন। সে-কথা যথা- 
স্থানে বলা যাবে | 

প্রাচীন বাংলা পু'থির যুক্তি অচল, একথা আগেই বলা হয়েছে। 
কিন্ত s ৭-এর উচ্চারণ-বিকার ? এখানে পণ্ডিতমহাশয়ের৷ সকলে 
একমত ৷ অতএব “মাগধী, মাহা রানী, শৌরসেনী”র বাধাসত্বেও কেবল 
উচ্চারণের অপরাধেই মূর্ধন্ ণ-এর শিরশ্ছেদ। কিন্তু দন্ত্য ন-এর 
উচ্চারণই কি বাঙ্গালী রসনায় খাটি? আমাদের সংশয় আছে, 
বিশেষজ্ঞরা বলতে পারেন | 
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উচ্চারণের যুক্তি তোলা যে বিপজ্জনক তা পূর্বে একাধিকবার বলা 
হয়েছে। আরও কয়েকবার না বলে উপায় নেই। ভুল উচ্চারণের 
জন্য আমর! “কর্ণ, বর্ণ, খণ, তৃণ, প্রণাম, পরিণাম’ প্রভৃতি শব্দ বাংলা 
ভাষা থেকে উচ্ছেদ করতে পারব না, তাদের ভুল উচ্চারণেই পড়তে 
হবে। ভুল উচ্চারণ যখন এড়াতে পাঁরছিই না তখন ভুল জেনেও কিছু 
কিছু অতৎসম শব্দে আমরা মূর্ধন্য-ণকে মেনে নিতে পারতাম - সংস্কার 
সমিতি যেমন ভুল উচ্চারণসত্বেও ও, ₹-কে মেনে নিয়েছেন | 

বিদেশী শব্দের কথা ছেড়ে দিচ্ছি। তত্ব শব্দেও ঘুরধন্য-ণ চলছে 
না। তন্তব দূরের কথা, ভগ্রতৎসম শব্দে ণ এক বিভীষিকা । “বর্ণ” 
বরন, প্রাণসপরান, বর্ষণসবরিষন, কাণস কানা, কোণ> কোনা, 
দক্ষিণ» দক্ষিনা, পুণ্য> পুন্তি, মাণিক্য> মানিক’ _এসমস্ত শব্দেও 
JAT-A অচল হয়ে গেছে। আমরা মনে করি আন্ততঃ এই শ্রেণীর 
শব্দগুলিতে মূরধন্ত-ণ থাকলে শব্দের পরিচয় বিদ্রিত হত না। মুন্ঠি-ণ 
এতই বিরক্তিজনক মনে হয়েছে যে ‘গণনা করা? অর্থে সংস্কতে গণ! 
ধাতু থাকলেও বাংলায় আর-একটা A ধাতুর wg হয়েছে। 
চল্লিশ সের’ অর্থে_“মণ' শব্দে আধুনিক বানানে দন্ত্য-ন দেওয়া হচ্ছে 
কেন? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস শব্দটিকে অর্বচীন সংস্কৃত বলে স্বীকার 
করেছেন। দেবপ্রসাদবীবু বলছেন, “ভাক্করাচার্য-প্রণীত 'লীলাবতী'তেও 
ওজন-বাচক ‘মণ’ বানানই আছে? যথা, মণাভিধানং খযুগৈশ্চ 
সেরৈঃ।” খাঁটি সংস্কৃত শব্দও আমাদের হাতে রেহাই পাবে না। 

‘প্রবহমান’ শব্দটি বাংলা ভাষায় খুব চলেছে। সংস্কৃত গত্ববিধান 
স্বীকার করলে শব্দটিতে ‘ন’ চলে না, হওয়া উচিত A l কিন্তু যেহেতু 
দ্ধ শব্দ, এটা আর তৎসম শব্দ থাকল 


এটা সংস্কৃত ব্যাকরণমতে অশু 
না, কলে 34-4 পলায়ন করেছে। হরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 


ব্যাকরণ-কৌমুদীতে ^er সুত্রে প্রবহমাণ' উদাহরণ আছে। 
একাধিক বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধানে ‘প্রবহমাণ’ বানান আছে! 
কিন্তু সংস্কৃত 'প্রাদ্হহঃ সুত্রে বলা হয়েছে “প্র-পূর্বক বহ, ধাতুর 
পরস্মৈপদ হয়’ অর্থাৎ বৈয়াকরণ-দ্বন্দে সংস্কৃতে ‘প্ৰবহমাণ’ শব্দ অস্বীকৃত। 


to বাংলা বানান 


ভাল কথা । বাংলায়ও ব্যাকরণসন্মত ‘প্রবহৎ’ বা ‘বহমান’ লিখলেই 
চলে। তবে গালভরা৷ ‘প্রবহমান’ শব্দ না হলে যদি রচনা অচল হয়, 
আমরা তো মনে করি মূর্ধন্ত-ণ দেওয়াই সঙ্গত; ডবল ভুল করে লাভ কী? 

হালে ছুটি নূতন শব্দ পাচ্ছি ‘রবীন্দায়ণ, অবনীন্দ্রায়ণ'। এই ছুটি 
শবে কিন্ত মূর্ধন্য-ণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন্‌ সূত্র অনুসারে ? সংস্কৃতে 
যে সুত্র আছে তার মধ্যে এই ছুই শব্দে মূর্ধন্য ৭-এর স্থান নেই। 
সংস্কৃত সুত্র অয়নঞ্চ' | ব্যাকরণ-কৌমুদীতে এর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে 
“পর, পার, উত্তর, চান্দ্র, রাম, নার বা নারা” শব্দের পরবর্তী ‘অয়ন’ 
শব্দের দন্ত্য-ন JAT-A ex | তার মানে যে-কোন শব্দের পরে A F 
ষ’-এর প্রভাবে ‘অয়ন’-এর wu; বর্ণ রূপান্তরিত হয় না। 

অতএব সংস্কৃত প্রভাবকে কোথায় কীভাবে কতটুকু স্বীকার করা 
হবে, সেটা ধীরভাবে বিচার করা দরকার। 

তা বলে আমরা অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা দেব- 
প্রসাদ ঘোষের প্রস্তাবমতো৷ “বাণান, কাণ, পাণ, সোণা, pa? জাতীয় 
শবে মূর্ধন্য-ণ মেনে নিতে পারি না। সংস্কৃত শব্দগুলিতে ৭-এর হেতু 
পূৰ্বস্থিত রেফ _ বর্ণন, কর্ণ, পর্ণ, স্বর্ণ, চুর্ণ। ‘খর ষ’-এর প্রভাব না থাকলে 
সংস্কৃত ভাবাতেও কোন শবে মূৰ্ধন্য-৭’-এর স্থান হয় না। অকারণে 
349-4 সংস্কৃতেও চলে না (স্বাভাবিক ণ ব্যতীত), বাংলায়ও চলবে না। 

বৈদেশিক শব্দে ণত্ব-বিধান আমরা সমর্থন করি না, কিন্ত ূর্ধন্য-ণ 
যখন বাংলা বর্ণমালার অঙ্গীভূত, এবং সমস্ত তন্তব ও অর্ধ-তৎসম শব্দ 
একই শ্রেণীর নয়, তখন কিছু কিছু অসংস্কৃত শব্দেও মূরধন্ত-ণ রাখা সঙ্গত 
মনে করি। শব্দের বানানে কেবল ধ্বনিগত শুদ্ধিই একমাত্র লক্ষ্য হতে 
পারে না, বানানের প্রধান কাজ হচ্ছে শব্দের অর্থ প্রকাশ করা। 
এজন্য তন্তব «| অর্ধতৎসম শব্দের বানান হওয়া উচিত যথাসম্ভব 
সংস্কৃত মূলানুষায়ী। উচ্চারণ-বিকারের জন্য ধারা অন্তঃস্থ-য, মূরধন্ত-ণ 
সহ করতে পারছেন না, তারা দন্ত্য-স AA করছেন কী করে? “সব, 
সাত, সাপ, সে, সিংহিনি’ শব্দগুলিতে তালব্য-শ দিচ্ছেন না কেন ? 

সংস্কার-সমিতির অষ্টম নিয়ম-_-“ও-কাঁর, উধ্্বকমী 1— সুপ্রচলিত 
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শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার wy অতিরিক্ত 
ও-কার বা উপর্ব-কমা যোগ যথাসম্ভব বর্জনীয়। যদি অর্থগ্রহণে বাধা 
হয় তবে কয়েকটি শব্দে অন্ত্য অক্ষরে ও-কার এবং আছ্যি বা মধ্য 
অক্ষরে উধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে পারে, যথা — কাল, কালো; 
ভাল, ভালো ; মত, মতো ; পড়ো, প’ড়ো (পড়ুয়া বা পতিত )1৮ 
আবার সেই “প্রচলিত শব্দ” এবং বিকল্প-বিধান। ZAD দেখে 
মনে হচ্ছে, সংস্কার-সমিতি ও-কার কিংবা উ্ব-কমার প্রয়োগ যথাসম্ভব 
বর্জন করতে চান। যদি অর্থগ্রহণে বাধা হয় তবেই ও-কার, উত্ব- 
কমার বিধি। উদাহরণ দেওয়া! হচ্ছে _ ‘কাল, কালো; ভাল, ভালো? । 
‘ভাল’-ও যদি “প্রচলিত শব্দ” না হয়, তবে সুপ্রচলিত শব্দ কাকে 
বলে? ‘ভাল’ শবেও বিকল্পে ও-কার বিহিত হচ্ছে । কেন? ‘উচ্চারণ, 
উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ" বোঝাতে কি ও-কার অত্যাবশ্যক ? “ভাল? 
শব্দের ছুটি অর্থ জানি বিশেষ্য কপাল? এবং বিশেষণ ‘উত্তম’ ৷ বাল্য- 
কাল থেকে আজ পর্যন্ত এমন একটি বাক্যও চোখে পড়ে নি যেখানে 


. ‘ভাল’ শব্দের অর্থগ্রহণে বাধা পেয়েছি। সংস্কার-সমিতি যদি মনে করে 


থাকেন ‘উত্তম’ অর্থে ‘ভাল’ অপেক্ষা ‘ভালে!’ বানানই ভাল, অকর্লেশে 
বলা যেতে পারত ‘ভাল’ নয়, ‘ভালে!’ লিখতে হবে। বিকল্প-বিধান 
কেন? “কাল, কালো” সম্বন্ধেও আমাদের একই weg কিন্ত ‘সদৃশ’ 
অর্থে ‘মতে’ বানানই আমরা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি, কারণ ও-কার 
না থাকলে কখন কখন “অভিমত, অর্থের সঙ্গে বিভ্রান্তি ঘটে । 

“পড়ো, ‘প’ড়ো” ক্ষেত্রেও উতর্ব-কমা বাঞ্ছনীয় । আর 'পড়ুয়া” 
অর্থে ‘পোড়ো’র চেয়ে “প’ড়ো” যে অনেক ভাল তা-ও আমরা স্বীকার 
করি। বিকল্প-বিধান দেওয়ার জন্য বোধ হয় সংস্কার-সমিতি অধিকতর 
দৃষ্টান্ত বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে করেছেন। তবে এর পরেও অন্য 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন : 

«এইসকল বানান বিধেয় ‘এত, কত, তত, যত; তোঃ হয়তো ; 
কাল (সময়, কল্য ), চাল (চাউল, ছাত, গতি), ডাল (দাইল, 
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খুবই সঙ্গত প্রস্তাব আমরা পুরাপুরি সমর্থন করি। কিন্ত 
আধুনিক সাহিত্যিকেরা লিখছেন ‘এতো, কতো, ততো, যতো!’ | 
পূর্বতন লেখকেরা দূরের কথা, ও-কার প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথও কোন দিন 
এই শ্রেণীর শব্দে ও-কার প্রয়োগ করেন নি। আবার ‘তো, হয়তো” 
আধুনিকেরা স্বীকার করে নিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্র-রচনাবলীতে স্থানে 
স্থানে হয়ত’-র সাক্ষাৎ পাই । “কাল, চাল, ডাল’-এ অধুনা কোন 
বিরোধ নেই। বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্র রায় ‘কল্য, চাউল, দাইল,’ অর্থে 
একটা নূতন আ-কার (Y) স্ষ্টি করে লিখতেন ‘কীল, চীল,ডীল।” তবে 
তিনি ছাড়া, আর কেউ এই নূতন আ-কারে লিখেছেন বলে জানি না। 
ও-কার এবং ইলেক (উধ্ব-কমা1) প্রসঙ্গ ক্রিয়া-বিভক্তি আলো- 
চনায় আবার আবশ্যক হবে, অতএব এ আলোচনা এখানেই ছেড়ে 
দিচ্ছি । তবে সংস্কার-সমিতির প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তিকায় 
আরও কিছু কিছু আলোচনা ছিল যা তৃতীয় সংস্করণে বর্জন করা 
হয়েছে। তার একটা প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত করি : 
“কোন, এখন, কখন, তখন প্রভৃতি শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে 
এইরূপ বানান facem ; যথা কোন্‌ লোক? কোন কোন 
লোক adim ; কোনও লোক আসে নাই ; কখন্‌ হইবে জানি 
না; কখন মেঘ কখন রৌদ্র; এমন কখনও হয় না।” 

_ খুবই যুক্তিসঙ্গত নিয়ম করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের 
‘কোনো, এখনো, কখনো, তখনো? বানানকে মর্যাদা দেওয়ার জন্যই 
তৃতীয় সংস্করণে এই নিয়ম পরিত্যক্ত হয়েছে | 

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি, রবীন্দ্রনাথের “তোমারি, তাহারি, এখনি, 
তখনি, তোমারো, তাহারো, এখনো, তখনো” বানান সে-যুগের রক্ষণ- 
শীল পণ্ডিতবর্গের হাস্তোদ্রেক করেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, “তার +ই 
= তারি, আজ + ও= আজো” হতে পারলে 'ভাত+ই- wife, মাছ 
+ ও= মাছে!’ হবে না কেন। আমাদের ধারণ! ক্ষেত্রবিশেষে সর্বনাম 
ও অব্যয় পদের সঙ্গে ই ও যোগে এই জাতীয় সন্ধি রবীন্দ্র-পূর্ব 
কবিরাই করে গেছেন। হেমনন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের “আমারি, তোমারি, 
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* প্রাচীন সাহিত্যেও অবশ্য এই বানান পাওয়া যায়। 
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আজো, আরো” প্রভৃতি বানানের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তবে 
তারা বোধ হয় কেবল পদ্যেই, এবং সর্বনাম ও অব্যয় পদের মধ্যেই 
এই শ্রেণীর বানান সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ পরিধি বাড়িয়ে 
সন্বন্ধপদেও (আনন্দেরি, জীর্ণতারি )* এই বানান টেনে এনেছেন' 
এবং সর্বনাম বা অব্যয় পদের “তোমারি, তারি, কখনো, তখনো!’ ATTE 
ব্যবহার করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তা 
ঘাতসহ বলে মনে হয় নাঁ। রবীন্দ্রনাথ বলছেন _ 

“বাংলা শব্দে কতকগুলি মুদ্রাভঙ্গী আছে। ভঙ্গীসঙ্কেত 
যেমন অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত এগুলিও তেমনি । যে মানুষ, 
রেগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়া চলে, কিন্তু জর থেকে 
agb নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কারো, 
কোনো, কখনো শব্দে ই-কার এবং ও-কার কেবলমাত্র ঝৌক 
দেবার জন্যে । ওরা শব্দের অনুবর্তা না হয়ে, যথাসম্ভব তার 
অঙ্গীভূত থাকাই ভালো” 

(প্ৰবাসী, আষাঢ় ১৩৪৪) 
উদাহরণগুলির মধ্যে “কারো” এবং ‘কোনো? শব্দও আছে। দুটিই 
ভিন্ন জাতীয় শব্দ _অন্যান্য শব্দের সঙ্গে এই দুটি শব্দের মিল নেই। 
“কোন? শব্দ অ-কারান্ত। ‘তখন’ শব্দের সঙ্গে ‘ই’ যোগ করলে 
‘তখনি’ হয়, কিন্ত ‘কোন’ শব্দের সঙ্গে ‘ই’ যোগ করলে “কোনি? হয় 
ন| লিখতে হবে ‘কোনই’ | ‘কোন’ শব্দের সঙ্গে “ও যোগ করলে 


ওঃ ‘অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে’ ‘কোনো! লেখার কোনযুক্তি 
কারে!’ লেখা যায় বটে, 
অতএব 


হবে ‘কোন 
নেই। ‘কার’ শব্দের সঙ্গে ‘ও’ যোগ করলে 
কিন্তু ‘ই’ যোগ করে ‘অবিচ্ছেদে’ “কারি” লেখা যায় না। 
এই ছুটি শব্দে অন্ততঃ এই মুদ্রাভঙ্গী” এবং ‘অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে 


যুক্ত’ রাখার যুক্তি অচল। 
রামমোহন রায়ের: 


রচনায় “কিঞিং4+-ও-কিঞ্িতৌ, প্রত্যয় +৩--প্রত্যয়ো, লোঁক4ওুলোকো, 
বিপরীত+ই-বিপরীতি' প্রয়োগও আছে। 


-৫৪ 


বাংল! বানান 
“ভাঁত+ই-ভাতি, Xig--e— মাছে!’ «jura উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 


বলছেন _ 


“এখনি তখনি আমারো তোমারো শব্দের ই-কার ও-কারকে 
cie দেবার কাজে ইন্দিতের মধ্যে গণ্য করে ওছুটোকে শব্দের 
অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেম। তার প্রতিবাদে আপনি 
পরিহাসের সুরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, আমরা wife 
খাই রুটি খাই নে। দুটো প্রয়োগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা! 
আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে CES দেবার ভার 
কোনো-না-কোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। যখন আমর! বলতে চাই, 
বাঙালি ভাতই খায় তখন বঝোঁকটা পড়ে আ-কারের পরে, ই- 
কারের পরে নয়। সেই ঝৌকবিশিষ্ট আ-কারট। শব্দের ভিতরেই 
আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত 
শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন "neg চিহ্নরূপে ব্যবহৃত 
(হোতো যথা বাঙালি ভা-তই খায়। ই-কার এখানে হয়তো 
অন্য কাজ করচে, কিন্তু ঝোঁক দেবার কাজ তার নয়। তেমনি 
খুবই’ শব্দ, এর ঝৌকটা উ-কারের উপর। যদি ‘তীর’ শব্দের 
উপর ঝৌক দিতে হয়, যদি বলতে চাই “বুকে তীরই বি'ধেছে’ 
তাহলে এ দীর্ঘ ঈ-কারটাই হবে ঝৌকের বাহন। ছুধটাই ভালো 
কিম্বা তেলটাই খারাপ এর ঝৌকগুলো শব্দের প্রথম স্বরবর্ণে ই। 
সুতরাং ঝৌকের চিহ্ন অন্য স্বরবর্ণে দিলে বেখাপ হবে। অতএব 
ভাতি খাব বানান লিখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে যে-হাসিটা 
হেসেছেন সেটা প্রত্যাহরণ করবেন। ওটা ভুল বানান, এবং 
আমার বানান নয়। বলা বাহুল্য ‘এখনি’ শব্দের ঝৌক ই-কারের 
পরে, খ-এর অ-কারের উপরে AA I” 

(দেবপ্রসাঁদ ঘোষের নিকট ২৯ জুন ১৯৩৭-এ লেখা চিঠি ) 


কবি বলছেন, "elfe বানান হবে না, কারণ “বৌকটা পড়ে 


আ-কারের পরে, ই-কারের পরে নয়”। কিন্ত যখন লেখা হয়_ 


বাংলা বানান ৫৫ 


“তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে 
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর-পানে” 
তখন ‘তারি’ শব্দের বৌকটা পড়ে আ-কারের পরে, কি ই-কারের 
পরে? আ-কারের পরে হলে “তারি? বানান চলবে না, লিখতে হবে 
“তারই? | যদি বলা হয় ঝৌকটা ই-কারের পরে, তা হলে প্রশ্ন 
করতে পারি- তারি লাগি’ ? “কারি লাগি? ? 


সংস্কার-সমিতির নবম নিয়ম“ ং ঙও।- বালা, বাঙ্গালা 
বাঙ্গালী, ভাঙ্গন’ প্রভৃতি এবং “বাংলা, বাঙলা, বাঙালী, ভাঙন’ প্রভৃতি 


' উভগ্বপ্রকার বানানই চলিবে। হসন্তধ্বনি হইলে বিকলে ং বা G 


বিধেয়, যথা ‘রং, রঙ ; সং, সঙ ; বাংলা, বাঙলা? ৷ স্বরাশ্রিত হইলে 
e fraa, যথা _ “রঙের, বাঙালী, ভাঙন? | ং ও ঙ-র প্রাচীন উচ্চারণ 
যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান, সেজন্য অনুস্বার স্থানে 
বিকল e ও লিখিলে আপত্তির কারণ নাই | “রং-এর* অপেক্ষা “রঙের? 
লেখা সহজ । ‘রঙ্গের’ লিখিলে অভীষ্ট উচ্চারণ আসিবে না, কারণ 
“রঙ্গ” ও “রং-এর উচ্চারণ সমান নয় কিন্তু “রং ও “রঙ? সমান। 
“বাঙ্গালা, বাজলা, বাঙলা, বাংল!’ বানান সন্বন্ধে ২নং নিয়ম 
আলোচনা-কাঁলে আমাদের বক্তব্য নিবেদন করেছি। উচ্চারণের 
খাতিরে ‘বাঙালী’ (রবীন্দ্রনাথের বানান “বাঙালি” ) এবং মূলের দিকে 
লক্ষ্য রেখে ‘বাঙ্গালী’ ছুই বানানই আমরা সমর্থন করি। সংস্কৃত “রঙ্গ” 
থেকে উৎপন্ন হলেও ‘বর্ণ’ অর্থে অধুনা “রঙ'-এর উচ্চারণ “রঙ্গ” বাংলা 
দেশে কোথাও নেই, অতএব “রঙ্গ' বানানের প্রশ্নই আসতে পারে না, 
অর্থাৎ ‘রঙ্গের’ বানান চলে না। রঙ্গ’ শব্দে আজকাল আমরা বুঝি 
“কৌতুক, মজা, নাট্য’ ইত্যাদি, বর্ণ নয়। সংস্কীর-সমিতি বলছেন 
“রংএর, অপেক্ষা ‘রঙের’ লেখা সহজ”-_আমরাও বলি এ যুক্তি 
অসার নয়। ‘ই, ঈ’ আলোচনায় এ ব্যাপারে স্ুুনীতিকুমারের অভিমত 
ap প্রবণতার কথাও উল্লেখ করেছি। এই প্রসঙ্গে সংস্কার-সমিতির অন্য 
একটি মন্তব্যও আমাদের ভাল লেগেছে-“২ ও ড-র প্রাচীন উচ্চারণ 


৫৬ বাংলা বানান 


যাহাই হউক, আধুনিক বাংলা উচ্চারণ সমান।” ঠিক এই কথাই 
আমরা “জ x এ ন’ সম্পর্কে বলেছি এবং এই কারণেই ‘য’ ও 
‘৭’-এর বিরুদ্ধে বানান-বিধাতাদের সবাত্বক অভিযান সমর্থন করতে, 


পারি নি। 


সংস্কার-সমিতির দশম নিয়ম গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মটিও সুচিন্তিত 
হয়েছে। “শ ষস। --মূল সংস্কৃত অনুসারে WES শব্দে শ, x বা স 
হইবে, যথা-_আশ-এঅংশু, আীধ-আমিষ, মশী-এমশক, সরিষা < 
má? | কিন্ত কতকগুলি শবে ব্যতিক্রম হইবে, যথা — “মিনসে «389, 
সাধ এশ্রদ্ধা” ইত্যাদি । দেশজ বা অজ্ঞাতমূল শব্দের প্রচলিত বানান 
হইবে, যথা “করিস, ফরসা, ফরশা, উসখুস, উশখুশ" | বিদেশী শব্দে 
মূল উচ্চারণ অনুসারে ৪ স্থানে H, sh স্থানে শ হইবে, কিন্তু কতক- 
গুলি শবে ব্যতিক্রম হইবে, অর্থাৎ প্রচলিত বানান বজায় থাকিবে, 
যথা- ইস্তাহার, গোমস্তা, ভিত্তি, গ্ীষ্ট' i" 

কতকগুলি চলতি শব্দের বানানও দেওয়া হয়েছে । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলী দুশ্পাপ্য। উৎসাহী পাঠক “চলস্তিকা” 
কিংবা জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের অভিধান খুলে দেখতে পারেন। 

তবে এই প্রসঙ্গে দু-একট! মন্তব্য না করে পারছি না, যদিও পূর্বে 
একাধিকবার এই মন্তব্য করা হয়েছে। উচ্চারণ-বিকারের জন্য সমিতি 
IAI ণ-কে প্রাকৃত বাংলা" স্থান দেন নি। মূল সংস্কৃত শব্দ সামান্য 
আ-কার ই-কার যোগে অর্ধ-তৎসম শব্দে পরিণত হলেও সমিতি ণ-কে 
গৃহমধ্যস্থ কৃষ্ণসর্পের মতে! সংহার করেছেন কিন্ত IAI য-এর বেলা 
সমিতি নির্মম তো ননই, বরং বেশ যেন প্রশ্রয়দাতা । আমাদের 
ধারণা I ৭’ তবু উচ্চারণ করা যায়, কিন্তু pay ঘ'-ধবনি বাঙ্গালী- 
রসনায় ছুঃসাধ্য। অথচ মূর্ধন্য কে সমিতি অপাঙ ক্রেয় করলেন না। 
আমরা যুক্তিধারা অনুধাবন করতে পারি নি। যা হোক, II ষ-এর 
প্রতি যে অবিচার হয় নি এজন্য আমর! সমিতিকে অশেষ সাধুবাদ 
জানাচ্ছি। “শ যস’ সম্বন্ধে সমিতি উপযুক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন৷ 


বাংলা বানান ৫৭ 


কেবল AL শব্দকে ব্যতিক্রম-পর্বায়ে রাখলেন কেন বুঝি না। হয়তো 
বল! হবে AE বাংলা ভাষায় উচ্চারণ-সিদ্ধ শব্দ । এই যুক্তি মানতে 

হলে 'ষ্টীমার, স্টেশন, মাষ্টার, ক্লাশ, পাশ (pass), পুলিশ” প্রভৃতি 
বানানও স্বীকার করতে হয়। কিন্ত সংস্কার-সমিতি এই শব্দগুলিকে 
ব্যতিক্রান্ত বলেন নি। বনু লেখক ক্লাশ, পাশ, পুলিশ’ বানান 
লেখেন, তারা সংস্কার-সমিতির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ করেছেন, না পুর্ব 
অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারেন নি জানি না। কেউ কেউ লেখেন 
“ইশকুল । এই বানান পূর্বে কখনও ছিল না মনে হচ্ছে এরা 
বানান-সংস্কার করতে চান। পূর্বযুগের উচ্চারণপন্থীরা স্কুল’ থেকে 
“ইস্কুল” পর্যন্ত এসেছিলেন, ‘ইশ কুল’ পর্যন্ত অগ্রসর হন নি। বানান- 
সচেতন তৎকালীন যুবক প্রতিভাবান্ সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বন্থ বৈদেশিক 
শব্দে বাংলা উচ্চারণ sh হলে শ, S হলে A লিখতেন । বুদ্ধদেব বন্ধু 
লিখতে শুরু করলেন “স্টেশন, স্টামার, (ট-এ দীর্ঘ-ঈ কি হুত্ব-ইকার 
মনে নেই )। তখনও 99" হরফ নিগিত হয় নি, বাধ্য হয়ে বুদ্ধদেবকে 
লিখতে হত “স্টেশন+। বিরুদ্ধবাদীরা বিদ্রুপ করে বলতেন “স-টেশন? I 
তৎকালে বিশ্ববিষ্ঠালয়-ভবনের নীচেই ছিল একটি কাপড়ের দোকান, 
তার সাইনবোর্ডে নাম ছিল ইস্টবেঙ্গল সোসাইটি” । বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
অধ্যাপক স্ুনীতিকুমার প্রবেশপথে নির্গমপথে প্রতিদিন এই বানান 
দেখে দেখে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। বন্ধুবান্ধবদের কাছে বলতেন 
ইঞ্টো (ইশ্‌টো) বেঙ্গল সোসাইটি । বৈদেশিক শব্দে ' সম্বন্ধে 
এইজাতীয় বিতৃষ্ণার ফলে নূতন হরফ wh হল পট” । বিশ্ববিদ্যালয় 
বানান-সংস্কার-সমিতির ২০ নং নিয়মে আছে “নবাগত বিদেশী শব্দে st 
স্থানে স্ট বিধেয়, যথা -ল্টোভ” (চলস্তিকা)। জ্ঞানেন্দ্ৰমোহনের 
অভিধানে পাই “নুতন সংযুক্তবর্ণ স্ট বিধেয়”। মনে হচ্ছে সংক্ষার- 
সমিতির নিয়ম প্রণয়নের পূর্বেই স্ট’ হরফ নিমিত হয়েছিল। এইবার 
কিন্তু সংস্কার-সমিতি অজান্তে পৈশাচী প্রাকৃতে প্রবেশ করলেন। 
eps =; পৈশাচ্যাং ভাষায়াং B ইত্যন্ত স্থানে স্ট ইত্যয়মাদেশো 
ভবতি।  কষ্টম্স কস্টম্‌।” মুরগি বর্ণের সহিত দস্তা বর্ণ যুক্ত হতে 
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পারে না বলেই সংস্কৃতে 9 B স্ত স্থ ঝ mox বিধান রয়েছে। মূর্ধন্ত 
বর্ণের সহিত দন্ত্য বর্ণের সংযুক্ত হওয়ার প্রয়োজন ঘটলেই দন্ত্য বর্ণ 
KI বর্ণে পরিণত হয় — “অধি+স্থিত- অধিষ্ঠিত, নি+ স্নাত- নিষ্ণাত 
(skiful) i: সংস্কার-সমিতি IAI ৭-কে “প্রাকৃত বাংলা” থেকে 
বহিষ্কার করে দিয়েও যে ন্ট, & গু, D হরফগুলি স্বীকার করে 
নিয়েছেন, এটাও কিন্ত তার কারণ হতে পারে । কিন্তু “ইষ্ট বেঙ্গল” 
এবং “স্টেশন” এতই দৃষ্টিগীড়া জন্মাচ্ছিল যে দায়িত্বশীল পণ্ডিতবর্গের 
একরকম অগোচরেই ছাপাখানায় শট’ হরফ এসে গেল। এই হরফটির 
প্রথম নির্মাতা কে জানি না। যিনিই হোন তাকে অসম-সাহসিক 
বলতে হবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, বহুকাল যাবৎ ছাপাখানায় 
কতকগুলি দুষ্ট অক্ষরও স্বচ্ছন্দ বিচরণ করছে; যথা ক্ষ (ক্ষ-র সঙ্গে 
যুক্ত দন্ত্য-ন ), হু (zx নীচে দন্ত্য-ন )। FSHI; ষ-এর পরে 
সংস্কৃত বিধানে দন্ত্য ন-এর স্থান নেই, হওয়া উচিত ক্ষ (ক্ষ-র সঙ্গে যুক্ত 
মূরধন্য-ণ )। হ-এর সঙ্গে দন্ত্য-ন যোগ করলে যে হরফ চলতি আছে 
তা হচ্ছে হু। হ-এর নীচে থাকে মূর্ধন্য--হু। কিন্ত দুষ্ট হরফ হু 
(অৰ্থাৎ হ-এর তলায় দত্ত্য-ন ) বৈয়াকরণের চোখে ধূলি দিয়ে অন্যত্র 
তো বটেই, ব্যাকরণ-অভিধান গ্রন্থগুলিতেও নিধিরোধে স্থান পেয়ে 
আসছে। আশ্চর্য এই যে শত শত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, স্বনামধন্য ANIA, 
AZA সহস্ৰ কৃতী লেখক--আজ পর্যন্ত কারও এদিকে নজর পড়ছে 
না। ভাষার প্রতি আমাদের দরদ নেই একথা নিশ্চয়ই বলব না, কিন্ত 
এই-জাতীয় ক্রুটিকে চোখ বুজে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে যে একটা 
তাচ্ছিল্যবোধ আছে, একথাও অস্বীকার করা চলে না। অথবা এটা 
আমাদের জাতিগত শৈথিল্য। এই শৈথিল্যের ফলে ভারতে মুদ্রিত 
খুব কম গ্রন্থই পাওয়! যাবে যাতে মুদ্রণ-প্রমাদ নেই । 


সংস্কার-সমিতির একাদশ নিয়ম -“ক্রিয়াপদ : সাধু ও চলিত 
প্রয়োগে কৃদন্তরূপে করান, পাঠান’ প্রভৃতি অথবা বিকল্পে “করানো, 
পাঠানো” প্রভৃতি বিধেয়। চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বিহিত বানানের 
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কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল। বিকল্পে CR কমা বর্জন করা যাইতে 
পারে এবং -লাম বিভক্তি স্থানে -লুম বা -লেম লেখা যাইতে পারে” 

অতঃপর “বিহিত বানানের কয়েকটি উদাহরণ” দেওয়া হয়েছে। 
আমরা এখানে শুধু হ-ধাতু ও কর্ধাতুর উদাহরণ তুলে দিচ্ছি : 

হয়, হন, হও, ZA, ZZ | হচ্ছে | হয়েছে | হ’ক, হন, হও, হ। 
হ’ল, vui zwi হচ্ছিল। হয়েছিল। হব (হবো), হবে। 
হয়ো, ei হতে, হয়ে, হ'লে, হবার, হওয়া । 

করে, করেন, কর, করিস, করি। করছে। করেছে । করুক, 
করুন, কর, করু। করলে, করলাম । ক*রত। করছিল। করেছিল। 
ক’রব (করবো), করবে । ক'রো, করিল । করতে, করে, করলে, 
করবার, করা । 

সংস্কারের পূর্বে ক্রিয়াপদের বানানে ডচ্ছুঙ্খলতা ছিল ছুঃসহ। 
সংস্কারের পর মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা এসেছে বটে, কিন্ত ঈপ্সিত 
স্থিরতা আসে নি। তার এক কারণ বিকল্প-বিধান, অন্য কারণ আধুনিক 
লেখকদের ও-কারের প্রতি অত্যাসক্তি। ফলে কেবল “হল, হ’ল” নয়, 
“হোল, হলো, হোলো” সবই চলছে । এমন কি ‘ছিল’-ও “ছিলো? 
হয়ে গেছে। ‘ছিল’ বানানেও অ-কারাস্ত উচ্চারণ কেউ করে না, 
তথাপি ও-কার বসালে ভাষাপণ্ডিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কৌতুকই 
মনে পড়ে — Painting a Negro black i তা ছাড়া -লুম,-লেষ’ 
এই সম্পূর্ণ আঞ্চলিক কথ্য বিভক্তি চলিত ভাষায় বিহিত করে ক্রিয়া- 
পদের বানানের বাঁধ একেবারে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। “এ জলতরঙ্গ” 
রোধ করবার শক্তি কারও আছে কিনা জানি না- যদি না থাকে, 
বৃথাই বানানে শৃঙ্খলাবিধানের চেষ্টা 

সংস্কার-সমিতি প্রথম সংস্করণে যে-বিধান দিয়েছিলেন সেই বিধানে 
qp থাকতে পারলে ক্রিয়াপদের বানানে শৃঙ্খলা আসতে পারত। 
প্রথম সংস্করণে সমিতি বলেছিলেন? 

“চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদের বানানে অতিরিক্ত ও-কার, 
ier ex] (ইলেক) বা axo fos অনাবশ্যক, কিন্ত ও-কার ধ্বনি 
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বুঝাইবার জন্য কয়েকটি রূপে উধ্ব-কমা বিকল্পে দেওয়া যাইতে 

পারে; যথা_হস (হস), হল (হ'ল), হলে (হলে), হত 

(হত), হতে (হ'তে ) ; কিন্ত হোক, হোন i" 
অর্থাৎ সাধারণ বানান “হস, হল, হলে, হত, হতে”, কিন্তু অর্থবোধে 
বাধা জন্মীলে “হ’স, হ’ল, হ’লে, হ'ত, হ'তে ।” “হোক, হোন” 
প্রথম সংস্করণে স্বীকৃত বানান, এ ছাড়া ও-কার অন্য কোথাও বিহিত 
হয় নি। প্রথম সংস্করণে -লাম বিভক্তি সন্বন্ধে বলা হয়েছিল “সাধু 
ক্রিয়াপদের -লাম বিভক্তি স্থানে চলিত ভ্রিয়াপদেও -লাম বিধেয়, 
কারণ ইহা বহু অঞ্চলের মৌখিক রূপে প্রচলিত এবং সাধু রূপেরও 
অনুযায়ী ।” প্রথম সংস্করণের এই বিধান শেষ সংস্করণে পরিত্যক্ত 
হয়েছে। মনে হচ্ছে রবীন্দ্র-প্রয়োগের প্রতিকূল বলেই সমিতি এই 
সংস্কার বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করেন নি। few আধুনিক লেখকেরা যে- 
পরিমাণ ও-কার বর্ষণ করে চলেছেন, রবীন্দ্রনাথ কখনও এত অজস্র 
ও-কার চালান নি। আমাদের মতে অনুজ্ঞার মধ্যমপুরুষ ছাড়া আর 
কোথাও ও-কার অত্যাবশ্যক নয়। 


সংস্কার-সমিতির দ্বাদশ নিয়ম - 

“কতকগুলি সাধু শব্দের চলিত রূপ — কুয়া, ql, মিছা, 
উঠান, উনান, পুরানো, পিছন, পিতল, ভিতর, উপর’ প্রভৃতি 
কতকগুলি সাধু শব্দের মৌখিক রূপ কলিকাতা অঞ্চলে অন্য- 
প্রকার। যে শব্দের মৌখিক বিকৃতি আদ্য অক্ষরে তাহার সাধু 
রূপই চলিত ভাষায় গ্রহণীয়, যথা _ “পিছন, পিতল, ভিতর, 
উপর’। যাহার বিকৃতি মধ্য বা শেষ অক্ষরে তাহার চলিত রূপ 

- মৌখিক রূপের অনুযায়ী কর! বিধেয়, যথা কুয়ো, সুতো 
মিছে, উঠন, উনন, পুরনো ৷” 
মূলতঃ এই নিয়মটির উপরে নির্ভর করবে চলিত ভাষার প্রকৃতি i 
পুরাপুরি কথ্য ভাষা যে চলিত ভাষার উপযোগী নয়, সংস্কার-সমিতি 
এই নিয়ম প্রণয়ন করে তা স্বীকার করে নিচ্ছেন। তারা বলছেন, 
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আদ্য অক্ষরের মৌখিক বিকৃতি চলিত ভাষায় গ্রহণীয় নয়। তার 
অর্থ_-সবরকম কথ্য শব্দই চলিত ভাষায় প্রবেশ লাভ করতে পারে 
না। কিন্তু সমিতি আদ্য অক্ষরের মৌখিক বিকৃতি লৈখিক ভাবায় 
সমর্থন করছেন না, অথচ মধ্য অক্ষর ব! শেষ অক্ষরের বিকৃতি গ্রহণীয় 
মনে করছেন, এর যৌক্তিকতা উপলদ্ধি করতে পারছি না । আমাদের 
ধারণা, মৌখিক বিকৃতির কোন অংশ যদি সাহিত্যিক ভাবায় স্বীকৃতি 
পায়, তা হলে সর্ববিধ মৌখিক বিকৃতিই সাহিত্যে প্রবেশাধিকার 
পাবে। খুব কম লেখকই এই নিয়মটির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। 
তারা যেমন মধ্য বা শেষ অক্ষরে বিকৃতির কুয়ো, সুতো, মিছে, 
উঠন? লিখছেন, তেমনি আদ্য অক্ষরের বিকৃতিকেও অপীড.ক্তেয় মনে 
না করে “পেছন, পেতল, ভেতর, ওপর’ নিরুদ্বেগে লিখে চলেছেন | 
এই স্থৃত্রে SAN শব্দের বিকৃতিও প্রাকৃত বাংলাকে ছেয়ে ফেলেছে। 
আমাদের বিবেচনায়, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ ছাড়া অন্য কোন পদের 
সামান্য মৌখিক বিকৃতিকেও চলিত ভাষায় প্রশ্রয় দিলে বানানে 
সামপ্রন্ত-বিধান অসম্ভব হবে। ধারা বানান-সংস্কারে অগ্রণী হয়েছেন 
বা হবেন ভারা এই বিষয়ে সম্যক্‌ অবহিত না হলে কদাপি ঈদ্সিত 
বানান-সাম্য দেখা যাবে না। রাজশেখর qua উক্তি উদ্ধৃত করেই 
আমরা পূর্বে বলেছি, আবারও বলি যে চলিত ভাষা ও কথ্য ভাষা 
এক নয়। অবশ্য একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে বিশেষ্য- 
বিশেষণ-নিথিশেষে কথা ভাষার কিছু কিছু শব্দ চলিত ভাষায় এসে 
যাবেই। কিন্তু অতৎসম শব্দেরও মৌখিক বিকৃতি যদি “নিয়মের মধ্যে 
আমল না পায়, তাহলে অন্ততঃ তৎসম শব্দগুলি সাহিত্যিক ভাষায় 
বানান-বিকৃতি থেকে রক্ষা পেতে পারে । 


সংস্কার-সমিতির পরবর্তী নিয়মগুলি ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী 
শব্দ সন্বদ্ধে। তৎপূর্বে আমরা আধুনিক বানানের বিশেষ বিশেষ দিকে 
কোক সম্বন্ধে দু-এক কথা বলতে চাই । 


৬২ বাংল! বানান 


বিসর্গ : 

সমিতি বিসর্গ-ব্যবহাঁর সম্বন্ধে কোন নিয়ম প্রণয়ন করেননি, কিন্ত 
প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে এ বিষয়ে বিধি ছিল--4বাংলা বিসর্গীন্ত 
সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বজিত হইবে ; যথা - আয়ু, মন, ইতস্তত, 
ক্রমশ, বিশেষত ইত্যাদি । কিন্ত শব্দের মধ্যে বিসর্গ-সন্ধি যথানিয়মে 
হইবে ; যথ|- আয়ুক্ষাল, পুনঃপুন, সদ্যোজাত ইত্যাদি।” 

সমিতি দুই সংস্করণ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তৃতীয় সংস্করণে পিছিয়ে 
গেলেন কেন বুঝতে পারি ন! । বিসর্গ-বর্জনে কি পণ্ডিত মহাশয়দের 
আপত্তি ছিল? হতে পারে, তাদের মৃদু আপত্তি প্রথম ছুই সংস্করণ 
পর্যন্ত সংস্কারকদের টলাতে পারে নি, কিন্ত তৃতীয় সংস্করণ-কালে পণ্ডিত 
মহাশয়েরা বোধ হয় আবার আত্মহত্যার হুমকি দিয়ে থাকবেন। 
তাই ও-সংস্কারটা আর হয়ে উঠল না-_ লেখকদের মর্জির উপরই ছেড়ে 
দেওয়া হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বহুকাল আগে থেকেই বিসর্গের 
উপর বিরক্ত । তার রচনায় শব্দান্তে বিসর্গের বিন্দুবিসর্গও দেখা যাবে 
না। ভুল বললাম - বিন্দু কিছু কিছু দেখা যাবে, বিসর্গ একেবারে 
দেখা যাবে ন! । অতএব আধুনিক লেখকেরাও তাদের লেখায় শব্দান্তে 
বিসর্গকে থেষতে দিচ্ছেন না। ফল খুব শুভ হয়নি। খবরের কাগজ 
খুললেই দেখা যাবে ‘নভোচর, যশেচ্ছা, তেজেন্দ্র প্রভৃতি দুষ্ট সন্ধি ৷ 
‘নভোচর’ যাঁর! লেখেন, ‘নভস্‌’ শব্দ কিংবা বিসর্গ-সন্ধি সম্বন্ধে হয়তো 
তাদের জ্ঞানই নেই । খারা “যশেচ্ছা, তেজেন্দ্র’ লেখেন তাদেরই বা 
দোষ কী? যেসমস্ত শব্দের উচ্চারণ ‘যশ _, তেজ, সেসমস্ত শব্দ বড়- 
জোর অ-কারাস্ত ‘যশ, তেজ’ হতে পারে, তাদের অস্তে যে আরও একটা 
বিসর্গ থাকতে পারে এ ভাবনা প্রায়শঃ আসে না। বিশেষ্য পদকে এ 
দুৰ্গতি থেকে রক্ষা করার উপায় নেই | কারণ বিশেষ্য পদকে বিভক্তি 
গ্রহণ করতেই হবে এবং বিভক্তি আগমে বিসর্গান্ত বিশেষের বিসর্গ 
আপনা থেকেই খসে পড়বে । “এ, এর" প্রভৃতি লাগাতে হলে পদান্তে 
বিসর্ণের আর স্থান হয় না। কিন্ত সংস্কৃত তৃ-ভাগান্ত শব্দের সমন্বোধনে 
(মাত পিতঃ ভ্রাতঃ) কিংবা তসিল্‌ বা চশস্‌ প্রত্যয়-যুক্ত অব্যয় 


বাংলা বানান vo 
পদের এ অবস্থা না । অদ্যাবধি nes feres ভ্রাতঃ প্রভৃতি শব্দে 
উচ্চারণ-বিকৃতি ততটা ঘটে নি। “অন্ততঃ, সাধারণতঃ, বিশেষতঃ, 
ক্ৰমশঃ, প্রায়শঃ, «etr প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ-ধ্বনি লুপ্ত হলেও 
শব্দগুলি এখনও অ-কারান্ত আছে। বিসর্গটিকে বিসর্জন করলে 
আন্তের অ-ধ্বনি উবে যাবে । কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কীর- 
সমিতির দ্বিতীয় সংস্করণ পুস্তিকা প্রকাশের পর চন্দননগর সাহিত্য- 
সম্মেলনে এক বক্তৃতায় অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ রসাল ভাষায় 
বলেছেন : 

“কিন্ত একটা কথা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। বাঙ্গালা 
অ-কারান্ত অযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ যে হসন্ত হইয়া দাড়ায় সেটা কি 
তাহারা বিস্মৃত হইয়াছেন? এই হসন্তের ঝৌকের ফলে দুদিন 
বাদেই যে ক্রমশ’ লোমশ মুনি হইয়া উঠিবে "we প্রস্তুত 
হইয়া যাইবে ; ‘পিত’ ঠাণ্ডা শীত হইয়া যাইবে। বিসর্গটির অস্তিত্ 
অন্ততঃ এই ছুবিবপাকের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে কথঞ্চিৎ 
সহায়তা করে। আর একটি মজার কাণ্ড উহার! করিয়াছেন, 
'পুনঃপুনঃ-কে করিয়াছেন ‘পুনঃপুন’ ; আমি বুঝিতেছি না যে 
মাঝের বিসর্গটির উপর উহাদের হঠাৎ এতটা মমতা উপজিল কি 
কারণে ; ওটিকেও বিদায় দিয়া সোজাসুজি ‘পুনপুন’ করিলেই ত 
বঙ্গভাষার গঙ্গাধাত্রার পথ স্থগম হইত ৷” 

বাস্তবিক পক্ষে আমরা তো মনে করি 'পুনঃপুন, ইতস্তত প্রভৃতি 
বানান-বিধানই প্রমাণ করে যে এসব শব্দে বিসর্গ অপ্রয়োজনীয় তো 
নয়ই, অপরিহার্য | স্থুনীতিকুমার “অন্ততঃ, সম্ভবতঃ, সাধারণত, qure? 
না লিখে 'অন্ততো, সন্ভবতো, সাধারণতো, বশতো+ লিখছেন, 
“পুনংগুন£কে পুনঃপুনো" লিখতে এখন পর্যন্ত দেখি fai মাতঃ, 
ভ্রাতঃ-কে তিনি কী করতে চান ?* 


* সুনীতিকুমারের পরবর্তী রচনায় বিসর্গের প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করেছি। 
গ্রন্থকার 


eg বাংলা বানান 

বর্গ্য ব, অন্তঃস্থ বঃ 

“জ-ব, ণন, শ-য-স’ একই উচ্চারণে এই একাধিক বর্ণসমূহ বাংলা 
ভাষায় অনাবশ্যক বলে অনেকে মতপ্রকাশ করেছেন এবং এর! প্রস্তাব 
করেছেন ‘জ, ন, * ছাড়া অন্য বর্ণগুলিকে ভাষ! থেকে বিতাড়ন করা 
cis! বহুকাল যাবৎ বহু ভাষা-পণ্ডিতের বিরোধিতাসত্বেও উক্ত 
বর্ণগুলি এখন পর্যন্ত ভাষায় টিকে আছে এবং আরও কিছুকাল থাকবে 
বলেই ভরসা করি। সহসা এদের বিলোপ ঘটবে না। কিন্তু বর্গ্য-ব 
ও অন্তঃস্থ-ব'এর প্রশ্ন আলাদা । অন্তঃস্থ-ব ভাষায় থেকেও CE | 
সন্ধির একট! সুত্র ছাড়া বাংলা ভাবায় অন্তঃস্থ-ব”এর অস্তিত্বই আমরা 
ভুলে গেছি। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম-অন্ুসারে বর্গ্য বর্ণ পরে থাকলে 
পদান্তের ম্‌ অনুস্বার বা পরবর্তী বর্ণ যে-বর্গের সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ 
হয়, যথা _ সম্+বোধন- সংবোধন বা সম্বোধন, কিন্তু অন্তঃস্থ-বণ 
পরে থাকলে শুধু অনুন্বার হয় যথা_কিম্‌+বা- কিংবা (কিম্বা হবে 
না), প্রিয়ম+বদা- প্রিয়ংবদা (faam হবে না)। fral, 
কিম্বদন্তী, এবন্থিধ, প্রিয়ন্থদা, বশন্বদ, বারস্বার, AISAT, সম্বরণ, সম্বর্ধনা, 
সম্বাদ, স্বয়ন্বর’ প্রভৃতি শব্দ অশুদ্ধ, কারণ এইসমস্ত শব্দের ব NTH ১ 
শব্দ গুলির শুদ্ধ বানান “কিংবা, কিংবদন্তী, এবংবিধ, প্রিয়ংবদা, বশংবদ, 
বারংবার, সংবৎসর, সংবরণ, সংবর্ধনা, সংবাদ, স্বয়ংবর? । বর্গা-ব ও 
অন্তঃস্থ-ব চেনার উপায়ও আছে = 

উদূঠৌ যত্ৰ বিচ্যেতে যো বঃ প্রত্যয়-সন্ধিজঃ। 
অন্তঃস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ্য উচ্যতে ॥ 


কিন্তু বাংলা ভাবায় এই পরিচয়ের বিশেষ কোন মূল্য নেই। 
কারণ একমাত্র উক্ত সন্ধিটি ছাড়া বাংলায় বর্গয-ব ও অন্তঃস্থ-ব’এ কোন 
পার্থক্য করা হয় না। এমনকি অভিধানেও কেবল qoem] নির্দেশ 
করতেই অন্তঃস্থ-ব ল-বর্ণের পরে স্থান পেয়েছে, অন্যত্র বর্গ-ব'এর 
সঙ্গেই মিশে আছে । তথাপি আমরা বর্ণটির উৎখাত কামনা করি না 
এবং সতর্ক লেখকদের সন্ধিটির প্রতি দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি i 


বাংল! বানান ৬৫ 
ক্ষ ঃ 

, প্রাকৃত বাংলা” থেকে ক্ষ নির্বাসিত হয়ে গেছে। পূর্বাচার্ধদের 
বানানে অকারণেও ক্ষ এসে ভাষাকে ভারাক্রান্ত করেছিল (সেক্ষপীয়র, 
মোক্ষমূলর ), শাস্তিস্বরূপ পরবর্তী যুগে ক্ষ একেবারে বিতাড়িত। 
ক্ষিপ্তসখ্যাপা, spar খুদে, ক্ষুধা> খিদে, ক্ষেত্র” খেত তো আছেই, 
এমনকি অভগ্ন তৎসম ক্ষুর, ক্ষেপ, ক্ষোদিত প্রভৃতি শব্দও “প্রাকৃত 
বাংলা" খুর, খেপ, খোদিত হয়ে গেছে। বর্তমান যুগে খাটি সংস্কৃত 
শব্দ গুলিতেও ক্ষ ঠাই পাচ্ছে না, এতেই বোবা যায় ক্ষ কতটা অবাঞ্ছিত 
বর্ণ। প্রাচীন বর্ণমালায় ক্ষ ছিল চতুস্তরিংশ বর্ণ। সংযুক্ত বর্ণ হওয়ার 
অপরাধে বিদ্।সাগর মহাশয় ক্ষ-কে বর্ণমালা” থেকে বহিষ্কৃত করেছেন, 
উচ্চারণ-বিকৃতির অপরাধে ক্ষ এযুগে তৎসম শব্দেও অস্পৃশ্য হয়ে 
গেছে । বেচারা ক্ষ! এর পুনর্বাসন সম্ভব কিনা পণ্ডিতগণ একবার 

চিন্তা করে দেখতে পারেন.। 


g: 
বাংলা aitaa একটি বর্ণ আছে, একে নিয়ে কারও কোন সমস্তা 
নেই। অত্যন্ত নিরীহ বর্ণ । কাউকে বানান-ভুলের দোষে হান্যাস্পদ 
করে তোলে না। কিন্তু অদ্ভুত এর চেহারা ৷ তদধিক অদ্ভূত বর্ণ টির 
উচ্চারণ । পূর্ববাংলায় উচ্চারণ “নিয়ো” । সেকালে শিশুদের অক্ষর- 
পরিচয় করানো হত ‘পিঠে কৌচকা নিয়ো” ৷ পশ্চিমবাংলায় উচ্চারণ 
«^ (ইজ)। চিছজ ঝ'-এর ঠিক পরেই অবস্থিত “এ বর্ণ টির একক 
খাঁটি উচ্চারণ আজ কোথাও নেই। মেদবহুল এই বর্ণ টি একা চলাফেরা 
করতে পারে না। এর বাহন চ ছ জ ঝ। একে যখনই দেখা যায়, 
হয় চ ছ জ ঝ’-এর মাথায় চেপে বসে রয়েছে? নয় তো চ আর জ'এর 
কাখ আকড়ে আছে — 4 9, 6, জর, জ্ঞ। তবে হাতের লেখায় এই 
অক্ষরগুলি কাউকে কাউকে বিপন্ন করে- বিশেষভাবে প্র আর জ্ঞ। 
"e লেখক জ্ঞ লিখতে গিয়ে m লিখে বসেন। আজ অবশ্য এর 
এই xe দশা । কিন্তু প্রাচীন বাংলায় এর ছিল প্রবল প্রতাপ । 


৬৬ বাংল! বানান 


ন স্থানে এ: ঞিঅম ( নিয়ম ), ঞিস্তারিতে ( নিস্তারিতে ), 
ঞিশ্চিন্ত (নিশ্চিন্ত ), faefaca ( নিবিস্বে )। 

ম স্থানে এ: তুঞি (ভূমি ), গোসাঞি (গোস্বামী )। 

চন্দ্ৰবিন্দু স্থানে এ : ঞিহার (ইহার ), ঞেহারে ( এ'হারে )। 

অনুনাসিকের পরে এ : নাঞি (নাহি ), নাঞিক ( নাহিক ), 
শুনিঞা (efa), আনিঞ্া (আনিয়া ), প্ৰণমিঞা ( প্রণমিয়া ), 
অমিঞা ( অমিয়! ), aael ( জন্মিয়া )। 

অনুনাসিকের পূর্বে 4e: কঞ্জোন ( কওন> কোন )১ মন্দাঞিনি 
(মন্দাকিনী ) 1 

সানুনাসিক উচ্চারণ-হেতু এ: ate (ধাইয়ী।),লঞা (লইয়1), 
frei (দিয় ), গিঞা (গিয়' ), যাচিঞা (যাচিয়1), শিখাঞা 
(শিখাইয়1 ) i 


অতঃপর নবাগত ইংরেজী ও অন্যান্ত বিদেশী শব্দের বানান। এ 
বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। প্রধানতঃ ww ও অর্ধ- 
তৎসম শব্দের বহুপ্রকার বানান আমাদের নেত্রগীড়া জন্মায় । বিদেশী 
শব্দ যেগুলি বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে গেছে তাদেরও বানান-সাম্য 
আবশ্যক। কিন্তু নবাগত সবরকম বিদেশী শব্দের জন্য কড়াক্কড় নিয়ম- 
প্রণয়নের খুব একট! প্রয়োজন দেখি না । বিদগ্ধ লেখকদের হাতে 
নবাগত বিদেশী শব্দের বানান ( অর্থাৎ যেসব শব্দ ভাষার অঙ্গীভূত হয় 
নি তাদের বানান ) ছেড়ে দিলে খুব একট] অস্বস্তিকর অবস্থার vf 
হবে বলে বোধ হয় না। সব শব্দের স্থিতাবস্থাও এখন পর্যন্ত আসে 
নি। তা ছাড়া ইংরেজী ভাষায় বহু শব্দেরই ধ্বনি অনির্দিষ্ট ( vague 
sound)! ইংরেজী College শব্দটি সর্বজন-পরিচিত। প্রথম 
অংশ 'Coll-s« উচ্চারণ কী? অনির্দিষ্ট ধ্বনি। ফলে সেযুগের 
লেখকেরা লিখতেন ‘কালেজ’, এ যুগে লেখা হয় ‘কলেজ’ । কিন্তু 
'ege'-«q ধ্বনি স্পষ্ট ‘ইজ’ । লেখা উচিত ‘কলিজ’। আজ যদি 
বাংলায় ‘কলিজ’ লেখ! হয়, সকলের চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে | 


বাংলা বানান ৬৭ 


‘Cholera’ শব্দ আমাদের মুখে ‘কলেরা’ | ইংরেজী উচ্চারণ কল্যার্য। 
(kolere)- তিনটি স্বরেরই ধ্বনি অনির্দিষ্ট । *"Copy'-ce আজকাল 
অনেকেই লেখেন ‘কপি’ ৷ রবীন্দ্রনাথ শেষজীবন পর্যন্ত লিখে গেছেন 
‘কাপি’। ইংরেজী শবের বিশুদ্ধ প্রতিবর্ণীকরণ বাংলা ভাষায় সম্ভব 
নয়। গ্রীক ‘সোক্তাতেস্‌’ শব্দ ইংরেজী ভাষায় “সত্র্যাটিজ’ (tiz), 
বাংলা ভাষায় কী বানান হবে ? হিক্র Yehoshua, g গীজ Jesu, 
ইংরেজী Jesus (zus) বাংলায় কী হবে? আরবী ফাসী শব্দ বাংলায় 
উচ্চারণও সম্ভব নয়, লিপ্যন্তরও সম্ভব নয়। এসব পণ্ডশ্রম। অত 
দূরেই বা যাই কেন? মহারাষ্টরীয় “টিলক' আমাদের মুখে ‘তিলক’ 
হয়েছেন p আবার গুজরাত’ আমাদের মুখে গুজরাট’ | কারণ কী? 
ভাষাতান্বিকেরা এ বিষয়ে গবেষণা করুন। আমাদের বক্তব্য — বিদেশী 
ভাষায় উচ্চারণ বাংলা ভাষায় পুরাপুরি প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই চীনা পরিব্রাজকের নাম উচ্চারণানুযায়ী বর্ণ 
বিন্যাস-চেষ্টায় যা দাড়িয়েছে, তা জ্ঞানেন্দমোহন দাসের অভিধান 
থেকে তুলে দিচ্ছি — 

হাইয়েন ate, হিউএন সিয়াং, হিউয়েন ae, হিউএন্থ, s, 
faata সঙ, হুয়েন্থ সাং, হুএন সাং, হুয়ান pup, হোএন সাং, 
হোএন্‌-থ_ সাও, ইয়াংচিয়াং, হয়েন্থ, site ., হিউনসাডও হিউ এন্‌ সাও 
হিউএন্থ সং, হিয়াং সিয়াং, উ এন DRI, যুআন্‌ চোআঙ.বা RTIG, 


সংস্কার-সমিতির ত্রয়োদশ নিয়ম — 

«বিবৃত অ (6৮-এর u): মূল শব্দে বিবৃত অ থাকিলে 
বাংলা বানানে WU অক্ষরে আ-কার এবং মধ্য অক্ষরে অ-কার 
বিধেয়, যথা -ক্লাব (club), বাস (bus), সার্‌ (sir), থাড 
(third), বাজেট (budget) সার্ক (circus), ফোকস 
(foeus), রেভিয়ম (radium), হিরোডোটস (Herodotus) i" 

ক্লাব, বাস’ বানানে আমাদের আপাতত নেই। "IW? বোধ হয় 
ঠিক উচ্চারণমাফিক নয়। ধ্বনিগত বানান দেওয়ার চেষ্টায় কেউ 


e বাংলা বানান 


লেখেন স্তর’, কেউ লেখেন wis | "Third? শব্দের ধ্বনিগত বানান 
বাংলায় কিছুতেই সম্ভব নয়, সুতরাং ‘থার্ড’ বানানে আমাদের আপত্তি 
নেই | "Budget? শব্দের ইংরেজী উচ্চারণ “বাজিট? ; ‘বাজেট’ লিখব 
কেন? একমাত্র উত্তর আমাদের মুখে উচ্চারণ বিকৃত হয়েছে ; যেমন 
উচ্চারণ করছি, তেমনই লিখছি। 'সার্কস, ceren, রেডিয়ম, 
হিরোডোটস” লিখব কেন? বাংলায় আ-কার সব সময়ে দীর্ঘ নয়, 
আবার অ-কারও সব সময়ে হুম্ব নয়। আমর! “সার্কাস, ফোকাস, 
রেডিয়াম, হিরোৌডোটাস*বানানের পক্ষপাতী _ এইভাবেই শব্দগুলিকে 
উচ্চারণ করি। '"Shakespeare-c« অনেকেই লেখেন “শেক্স্পীয়র” s 
আমাদের বানান “শেক্সপিয়ার _প-ও দীর্ঘ নয়, র-ও g" নয়। 


চতুর্দশ faux — «up আ (বা বিকৃত এ, ৫৪৮-এর a): মূল শব্দে 
বক্র আ থাকিলে বাংলায় আদিতে আযা এবং মধ্যে Ji বিধেয়, যথা — 
“আযাসিড, হ্যাট? |" 

এতক্ষণে একটা! কথা বলি। এই “বিকৃত এ’ ধ্বনিটি সংস্কৃত ভাষায় 
নেই, অতএব এই ধ্বনি-প্রকাঁশক কোন বর্ণও সংস্কৃত বর্ণমালায় নেই। 
ফলে বাংলা ভাষায়ও এই ধ্বনির প্রতীক কোন বর্ণ নেই, যদিও বাংলা 
ভাষায় ধ্বনিটি আছে। বাংল! ভাষায় শুদ্ধ স্বরধ্বনি সাতটি — অ, আঁ, 
ই, €, এ, «yi, e | “বিকৃত এ'ধ্বনি পূর্বে ‘এ’ বর্ণদারাই প্রকাশ করা 
হত, পরবর্তী কালে একটি নূতন অক্ষর 2? হল ‘আয’, কেউ কেউ 
লিখলেন যা" | দুটিই বিদ্ঘুটে অক্ষর _ব্বরবর্ণের সঙ্গে য-ফলা 
আ-কার যোগ । অনেকে এই অদ্ভুত অক্ষর স্বীকার করে নিতে পারলেন 
না। তারা এই “বিকৃত ধ্বনি? বোঝাতেও পূর্ববৎ ‘এ’ বর্ণ ই ব্যবহার করে 
যেতে লাগলেন, যেমন : Account- একাউন্ট, Acid - এসিড, 
এডমিরাল; এডভোকেট, এফ্িডেভিট, এগ্রিকালচার, ।এলাউ, এলার্ম, 
এণ্ড (and), এটনি, এরোরুট, এমেচার, এথেন্স । ব্যগ্তনবর্ণের সঙ্গে 
যোজ্য রপেও ‘এ'-কারই (0) থাঁকল। সুতরাং লেখা হতে লাগল 
“বেঙ (ব্যাঙ ), ঠেং (ঠ্যাং), চেঙ্গা, ঢেপসা, টেংরা, ঠেঁটা, ঠেকার, ঠেঙা, 


বাংলা বানান ৬৯, 


চেপটা, cvv | “বিকৃত এ’-ধ্বনির জন্য নূতন অক্ষর ত্যা বা ব্যপ্তন- 
বর্ণের সঙ্গে cabe] রূপা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ‘এ’ বা ৫ -কার 
দিয়েই কাজ চালানোর ফলে “আযা+র উচ্চারণ ‘এ হয়ে গেল ।- 
agfa অনেকে 'আ্যাসিড, আযাফিডেভিট, আ্যাগ্রিকালচার, STe, 
আযাথেন্স'-কে উচ্চারণ করেন সংস্কৃত ‘এ’ ধ্বনি দিয়ে ‘এসিড, এফি- 
ডেভিট, এগ্রিকালচার, এণ্ড (কোম্পানি ), «cus Tax শব্দ তো 
এখনও অভিজাত সম্প্রদায়েরই মুখে “টেল (টেক্শে৷ )'। Gazette- 
এর Gএ-কে্‌“গ্যা’ উচ্চারণ করেন ক'জন শিক্ষিত বাঙ্গালী? Carey 
সাহেব শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের মুখেই ‘কেরি’, এমনকি বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত “ভারতকোষ গ্রন্থেও ক্যারি (কেয়্যারি )’ 
বানান দেওয়| হয় নি, সেখানেও বিশুদ্ধ এ-কারে “কেরি? বানান করা 
হয়েছে। বাংলা বানানে অন্য সংস্কারের প্রয়োজন থাকুক, না থাকুক, 
“বিকৃত এমধ্বনির জন্য একটি নূতন বর্ণ এবং ব্যপ্রনবর্ণের সঙ্গে তার 
cute রূপ একটি নূতন চিহ্ন অত্যাবশ্যক p “বেচা, খেলা, দেখা! 
প্রভৃতি এক শ্রেণীর শব্দে “বিকৃত এ'ধবনি বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ 
চিহ্ন চালাতে চেয়েছিলেন ( বেচা, খেলা, দেখা )। বিশ্বভারতী- 
গ্ন্থনবিভাগ অদ্যাপি এই নির্দেশ পালন করে আসছেন। কিন্তু এতে 
সমস্তার কোন সমাধান হয় নি, কারণ একে তে চিহ্ন ftaa 
পার্থক্য এত LA যে এই পার্থক্য সকলের নজরে আসে না। তদুপরি 
এই fsus সকল কাজ সিদ্ধও হয় না। রবীন্দ্রনাথও বিদেশী শব্দে 
লিখতেন “ম্যালেরিয়া, গ্যাস, ম্যাপ'। তা ছাড়া আছ্যাক্ষরেই -চিহ্ন 
দ্বারা ‘বিকৃত এ’-র ধ্বনি বোঝানো যায়, মধ্য বা শেষ অক্ষরে তা 
সম্ভব নয়। রাজশেখর «3 “বিকৃত এ-ধ্বনি বোঝাবার জন্য একটি নূতন 
স্বরবর্ণ এবং ব্যপ্জনবর্ণের সঙ্গে তাঁর যোজ্য চিহ্ন উদ্ভাবন করেছিলেন = 
চিহ্ন দুটি বর্তমান ‘এ’ এবং IC চিহ্নেরই রকমফের ৷ এ=আ্যা, (7l ] 
একাউন্ট (Account), মেপ (map) ! 

রবীন্দ্রনাথ এই ছুই চিহ্ন পছন্দ করেছিলেন | আমাদের মনে 
হয় বানান-সংক্কার-সমিতিতে এই প্রস্তাব দেওয়া হয় নি, কিংবা দেওয়া, 
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হয়ে থাকলেও প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। অথচ এইটিই ছিল প্রকৃত 
সংস্কার । 
বর্তমানে আয! ও যা-চিন্ন দ্বারা কাজ চালানো হচ্ছে । কিন্ত আ্যা 
বর্ণের স্থান বর্ণমালায় অ-এর পরে, আ-এর পরে, না এ-র পরে? 
সুনীতিকুমারের ব্যাকরণে আছে এ-র পরে। ভারতকোবে UI 
বসানো হয়েছে আ-এর পরে। চলন্তিকা ও জ্ঞানেন্দ্রমোহনের 
অভিযানে ui আছে অ-এর পরে । কিন্ত চলন্তিকার ভূমিকায় 
রাজশেখরবাবু মন্তব্য করেছেন £ 
“আ্যা একটি স্বতন্ত্র স্বর, বর্ণমালায় তাহার স্থাম এ-এর পরে 
হওয়া উচিত। তথাপি খুজিতে সুবিধা হইবে বলিয়া অ-এর 
শেষে দেওয়া হইয়াছে, যথা — “অহোরাত্র-এর পরে SUP | এই 
বর্ণের যোজ্য রূপ যা য-ফলা4+আ.-কারের সহিত অভিন্ন গণ্য 
করা হইয়াছে, যথা _ব্যান্র' এর পর "Ute" ৷” 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস এবং অন্যান্য 
অভিধানকারও 7i-fozs দিয়েছেন য-ফলা আ-করের মধ্যে d 
এই আর এক বিভ্রান্তি য-ফল! আকার এবং “বিকৃত এ-র 
ব্যপ্রনে যোজ্য রূপ যা একসঙ্গে থাকায় কোন্টা কী বোঝা যায় না। 
ফলে ম্যাপ’ বানানে বলা হয় “ম-এ য-ফলা আ-কার,। এমনকি 
রবীন্দ্রনাথও এই বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন হয়তো অসতর্কতার 
দরুন। “সহজ পাঠ'-এ “‘য-ফলা আ-কার-এর উদাহরণের মধ্যে 
তিনি ব্যাবসা? শব্দও বসিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু ব্যাবসা তৎসম শব্দ 
নয়। তৎসম শব্দ “ব্যবসায়? । “প্রাকৃত বাংলা” 'ব্যাবসা' শব্দের বানান 
ব-এ য-ফলা আ-কার নয়, ব-এ “বিকৃত এ’-কার। 
আমর! আবার বলি, কালবিলন্ব না করে “বিকৃত এ’-ধ্বনির জন্য 
নূতন বর্ণ ও ব্যগ্তনবর্ণে তার যোজ্য রূপ উদ্ভাবন কর! আবশ্যক | 
বিদ্ভানিধি যোগেশচন্দ্র রায়ও এই মত পোষণ করতেন। আমাদের 
আশঙ্কা যা-চিহ্ন যে সর্বত্র যফলা আ-কার নয়, এ বিষয়ে অনেক 
শিক্ষিত ব্যক্তিও অবহিত নন। 
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সংস্কার-সমিতির পঞ্চদশ নিয়ম-বিদেশী শব্দের ঈ উ উচ্চারণ । 
এ বিষয়েস্বালোচনা পূর্বেই হয়ে গেছে। 


ষোড়শ faux —4F V স্থানে ফ ভ বিধেয়, যথা _ফুট (foot), 
ভোট (vote)! যদি মূল শব্দে ঘ-এর উচ্চারণ (তুল্য হয়, তবে 
বাংলায় ফ হইবে, যথা _ফন (von) ৷” 

F স্থানে ক হওয়াই উচিত, কেননা Fees বৈদেশিক উচ্চারণ 
অল্পবিস্তর বাংলায় এসে থাকতেও ফ-বানানে অদ্যাবধি কোন গোল- 
যোগ দেখা দেয় নি। ফ-এ ফুটকি দিয়ে বানান করলে অনর্থক এক 
বিড়ম্বনার স্থষ্টি হবে। তবে V সম্পর্কে চিন্তা করার আছে। সর্বত্র 
vw চলবে কিনা সন্দেহ | 

ága V স্থলে ব দিয়ে কাজ চালানো হত। বাইবেলে Eve- 
কে লেখা হত ‘হব|? । ড1960119-কে লেখা হত বিক্টোরিয়া | এমন- 
কি রবীন্দ্রনাথও কোন দিন গভর্ণমেন্ট লিখতেন না, লিখতেন 
cará | November-ce লিখতেন ‘নবেম্বর’ । "Virgil! রবীন্দ্র- 
লেখনীতে ছিল “বিল? 1 

এই প্রসঙ্গে W-a উচ্চারণও feri সে-যুগে Weber William 
Wordsworth-a বানান ছিল বেবর, বিলিয়ম, বার্দস্বার্থ। বুদ্ধদেব 
বসু Wordsworth-ce লিখতেন হ্বার্ড স্হ্বার্থ। রবীন্দ্ররচনাবলীতে 
রবীন্দ্রনাথের বানান দেখছি ওয়ার্ডস্ার্থ। V-a বানান অদ্যাবধি কেউ 
কেউ a দিয়ে চালান, তবে অনেকেই ভ ব্যবহার করছেন। আমাদের 
মনে হয় Vaa জন্য ভ-এর তলায় সরু রেখা টেনে একটা নূতন হরফ 
করলে মন্দ হয় মা। কেননা, বিশুদ্ধ ভ-এ অনেকে অস্বস্তি বোধ করেন। 
পক্ষান্তরে, বাংলা থেকে ইংরেজী লিপ্যন্তরে “শোভা বিভা, আভা” 
কে যখন ‘Sova, Biva, Ava" লেখা হয় তখন খুবই খারাপ লাগে। 
সংস্কৃত ক ও ভ-কে ইংরেজীতে Ph ও Bh দিয়ে লেখা উচিত। 
প্রফুল- Praphulla ( Prafulla নয় ), অমিতাভ- Amitabha 
( Amitaya নয় )। তবে বৈদেশিক ফ-এ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই F | 
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সমিতির সপ্তদশ নিয়ম“ স্থানে প্রচলিত রীতি অনুসারে উ বা 
ও বিধেয়, যথা — ডারউইন (Darwin), উড (Wood), ওয়ে Way i" 

আমাদের মতে এ বানান ঠিক আছে। হিন্দীর অনুকরণে Rail- 
way-cs ‘রেলবে’, কিংবা J awaharlal-ce 'জবাহরলাল” আমরা 
পছন্দ করি না। কারণ বাংলা ভাষায় অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ "yer 
বা ‘ওঅ’ নয়। Vara? Wa পূর্বযুগের বানানের কথা উল্লেখ 
করা হয়েছে। 


অষ্টাদশ নিয়ম = 
“য় ।_নবাগত বিদেশী শব্দে অনর্থক য় প্রয়োগ বর্জনীয় I 
“মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম, সোয়েটর’ প্রভৃতি বানান চলিতে 
পারে, কারণ য় লিখিলেও উচ্চারণ বিকৃত হয় না। কিন্তু 
উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে “য়, T, যো” লেখা অন্তুচিত 
“এডোয়ার্ড, ওয়ার-বণ্ড* না লিখিয়া 'এডওআর্ড, ওঅর-বণ্ডঃ 
লেখা উচিত। হার্ডওয়ার’ বানানে দোষ নাই ।৮ 
এই নিয়মে সংক্কার-সমিতি phoneties-«s দৌরাত্ম্য দেখিয়েছেন 
বটে। যা-কিছু পুরাতন সব বিসর্জন দিতে হবে । নইলে ধ্বনিবিজ্ঞান 
রসাতলে যায়। মনে আছে 'প্রবাসী'তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ‘খাওয়া, 
যাওয়া’-কে কিছুকাল «bel, যাঁগা” লিখতেন | এ বানান চলল না। 
সংস্কার-সমিতি অবশ্য বিদেশী শব্দের কথা বলেছেন, তা-ও নবাগত | 
কিন্ত কোন্টা নবাগত, কোন্টা পুরাতন, আমর! যে হদিস পাই না। 
‘জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি নবাগত ? অনেকেই লিখছেন '‘জানুআরি’ 
ফেব্রুমারি'। ‘আনা, আনি’ বিদেশী প্রত্যয় — ‘বাবুআনা, হিন্দুআনি? 
ন! 'বাবুয়ানা, হিন্দুয়ানি”? “ওয়ালা” কি বিদেশী প্রত্যয়? ‘ওআলা’তে 
যে অস্থির হয়ে পড়েছি | ‘ওআরেন হেক্টিংস, কর্নওআলিস’ নবাগত ? 
আমরা তো জানি তারা ক্লাইব (না ক্লাইভ ?)-এর পরেই এসে গেছেন। 
অন্তঃস্থ য, অন্তঃস্থ x সংস্কার-সমিতির চক্ষুঃশখূল । খাওয়া, যাওয়া+-কে 
যদি 'খাওআ, যাঁওআ? না করা যায়, বিদেশী শব্দেও ও-কারের পর অ 


বাংলা বানান q9 


আ না থাকলে মারাত্মক অপরাধ হবে না। সংস্কার-সমিতি ‘য়’ শব্দের 
পূর্বে ‘অনৰ্থক’ শব্দ প্ৰয়োগ করেছেন। এতেই মনে হয় F-a প্রতি 
সমিতির কতটা বিরাগ । “উ-কার বা ও-কারের পর অকারণে য়, য়া, 
য়ো লেখা অন্থুচিত”_ মোটেই “অকারণে” নয়, যথেষ্ট ‘কারণ’ আছে। 
বহুকাল যাবৎ উ-কার ও-কারের পর য় লেখা হচ্ছে । এর একটা! 
এঁতিহ্য হয়েছে | একে বিদায় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা বলব 
‘অকারণে’ "E এবং ও-র পরে ‘অ আ"কে টেনে আনা হয়েছে। 
যেখানে বিশৃঙ্খলা ছিল না সেখানে বিশৃঙ্খলার R হয়েছে। প্রমাণ 
বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ। তারা একই গ্রন্থে 'জান্ুআরি জানুয়ারি, 
ওআলা ওয়ালা” সবই চালাচ্ছেন। ১৯৩৭-এর পূর্বে বানানে অনেক 
অনাচার ছিল, কিন্তু এই উপদ্রব কোন কালে ছিল না। তার পর 
‘মেয়র, চেয়ার, রেডিয়ম'-কে এত করুণা কেন? চলিতে পারে’ কথার 
অর্থ কী? মনে হয় ‘না চলিলেই’ ভাল হয়। Phonetics তাই বলে 
নাকি? আমাদের তো ধারণা ‘মেঅর, চেআর, রেডিঅম’ ভুল উচ্চারণ, 
ভুল বানান। “ইয়া” না লিখে অনেকে লিখতে শুরু করেছেন “ইআ? | 
আমরা মনে করি এই বানান ধ্বনির দিকে নজর রেখে করা হচ্ছে না, 
কেবল “নোতুন কিছু করো”-র ঝৌক। 

প্রচলিত বানানের পরিবর্তে নূতন RET বানান-প্রবর্তনের ঝৌক 

সম্বন্ধে সুনীতিকুমারের একটি মন্তব্য তার ‘বাঙ্গালা ভাষাতত্বের ভূমিকা, 
গ্রন্থের ‘বিজ্ঞপ্তি’ থেকে উদ্ধার করি। “গুজরাটী, উড়িয়া’ প্রভৃতি না 
লিখে কেউ কেউ শব্দগুলির বিশুদ্ধ রূপ দিচ্ছেন “গুজরাতী, ওভিয়া”_ 
ভাষাচার্য বলছেন : 

“আমি গগুজরাটী, উড়িয়া’ প্রভৃতি লেখার পক্ষে ; কারণ, 
এই রূপগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপ। মুখে 
সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে, আধুনিক বাঙ্গালায় 
হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জন করিয়া, ইহাদের ‘বিশুদ্ধ’ রূপ লিখিয়া 
চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব করিয়া, অনাবশ্যকভাবে 

পাণ্ডিত্য প্রকাশ কর! হয় মাত্র।” 
বাংলা ৫ 
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“ইআ, এআ!’ বানান-প্রসজেও আমাদের অনুরূপ মন্তব্য | "Es, 
ওআ’তে কর্ণ গীড়িত না হলেও চক্ষু পীড়িত za! “অনাবশ্যক 
পাণ্ডিত্য"র চুড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে এই বানান-বিধিটি। 


উনবিংশ নিয়ম “s, sh 1৮ 

এর আলোচনা আগেই হয়ে গেছে। বৈদেশিক ও ধ্বনিতে A, 
9)-ধবনিতে শ লেখার বিধান । তবে বাংলা থেকে ইংরেজী লিপ্যন্তরে 
কিছু অসুবিধা ঘটছে। শতবর্ষ পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালী 
হিন্দু নাম প্রতিবর্ণীকরণের যে-নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন অদ্যাবধি তা 
চলে আসছে। শ, স-এর প্রতিবর্ণীকরণ ৪ দিয়ে, ষ-এর sh দিয়ে_ 
Asutosh, Syamaprasad, Satischandra Ghosh i কিন্তু 
এখানেও একটু জটিলতার স্থষ্টি হয়েছে। বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় 
লিপ্যন্তর শ স্থানে shi Santiniketan-ce অনেকে লেখেন 
Shantiniketan ; Sri; Shri ছুই রূপই চলছে Calcutta 
University-« Sri-qe ġa আছে, সর্বভারতীয় Shri-cee 
অগ্রাহ্য করা চলে s I 


বিংশ নিয়ম — ^St স্থানে 78 1" 
পূর্বেই এর আলোচনা হয়ে গেছে। 


একবিংশ নিয়ম-2 স্থানে জ বা জ বিধেয়।” 

এ নিয়মে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। Zaa উচ্চারণ বাংলা 
ভাষায় এত বেশী যে একে উপেক্ষা করা চলে না। পরশুরাম লিখে- 
ছিলেন “Zান্তি পার না|” কৌতুকের অংশ ছেড়ে দিলেও উচ্চারণ 
বোঝাতে প্রকৃষ্টতর পন্থা ছিল না। 7-্বনির জন্য বাংলায় উপযুক্ত 
বর্ণনা থাকায় প্রায়ই ‘জ’ ( কখন কখন ‘স’? ) দিয়ে ধ্বনিটি প্রকাশ 
করা হয়। -কে লিখতে হয় ‘জেড’, Zoo-ce “জু । আমরা লিখি 
‘প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্সি’ ৷ কিন্তু taana df উচ্চারণ প্রেদ্ঁডেণ্ট, 
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ceimicefe? | 9-এর জন্যই স দিয়ে বানান করা হচ্ছে, না, উচ্চারণের 
অজ্ঞতার জন্য ‘সি’ লেখা হচ্ছে, না, স দিয়েই %-এর ধ্বনি বোঝানো 
হচ্ছে, বলতে পারি «1; Portuguese (giz) ধ্বনিবিজ্ঞানীদের 
কলমে core Sr 0 আমাদের মনে হয় 2-ধ্বনির জন্য জ-এ ফুটকি 
অপেক্ষা জ-এর নীচে সরু দাগ দিয়ে হরক সৃষ্টি করা ভাল, ফুটকি 
অনেক সময়ে নজরে পড়ে না। 


সংস্কার-সমিতি «3, গু? সম্বন্ধে কোন “বিধান দেন নি। শুনেছি, 
সমিতিতে ‘ওঁ, গু’ বর্জনের, প্রস্তাবে ‘general agreement" 
হয়েছিল, কিন্ত সেদিন দেবপ্রসাদবাবু সমিতির আলোচনায় যোগ দিয়ে 
প্রস্তাঁবটিকে বানচাল করে দেন। আমরা ‘এ, গু বর্জনের বিরোধী । 
কারণ “তৈল, ওঁষধ’ ছাড়া আমাদের চলে না। অতএব বর্ণছুটির 
প্রয়োজন আছে। “প্রাকৃত বাংলা’য়ও এই ছুই বর্ণ অনাবশ্যক নয়। 
তবে আমরা দেবপ্রসাদবাবুর যুক্তি তথা দৃষ্টান্ত মানতে প্রস্তুত নই। 
দেবপ্রসাদ বলেছেন ‘বউ, দই’ বানানের চেয়ে ‘বৌ, QU বানান 
ভাল, নচেৎ “মউমাছিরা গুঞ্জন করবে, কুকুরগুলো শুধু ভউ wb করে 
ডাকবে, ছেলেরা শুধু দউড়ীদউডি করবে আর রাস্তার চউমাথায় হই 
হই রই রই শুনে পুলিশ ফউজ তাড়া করে আসবে” বিধু৯বউ, 
দধি>দই, মধু মউ*--এতে দোষের কী হল বুঝি না। ‘চতুঃ> চউ’ 
দুদিন দেখলেই চোখে সয়ে যায়, তবে ‘চট’ বানান সমর্থন করছি ন! I 
কুকুরগুলি ‘ভউ eV করুক কিংবা CA ভৌ' করুক পুলিসের 'ফিউজ' 
atas কি ‘ফৌজ’ sae, তাতে বাংলা ভাবার কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। 
ছেলেরা ‘দউড়াদউড়ি’ করুক এটা অবশ্য আমরা চাই না) হই হই 
রই রই’ কিংবা “হৈ হৈ রৈ রৈ' যা খুশি করতে পারে । ‘বৌ’ শব্দকে 
দেবপ্রসাদবাবু monosyllabic বলেছেন | মাৰ্জিত উচ্চারণ diph- 
thongal, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে গ্রামে-গীয়ে ‘বো-উ’ অর্থাৎ 
গ্রন্থিত উ-ধ্বনিও বেশ শোনা যায়। ‘বই’ শব্দও monosyllabic, 
পুস্তক-অর্থে ‘বৈ’ বানান দেৰপ্রসাদবাৰু সমৰ্থন করবেন? সংস্কৃত 
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বর্ণমালার 3 ৯ 2 বাংলায় কোন কাজে লাগে না, অতএব d তিনটি 

বর্ণ একরকম বজিতই হয়েছে। কিন্ত সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ 

যোগ আছে বলে বৰ্ণ তিনটি বাংল! বর্ণমালায় অনাবশ্যক নয়। এই 
তিনটি বর্ণ ব্যতীত বাংলা বর্ণমালার আর কৌন বর্ণ-ই পরিত্যাজ্য নয়। 

‘এ’ স্থলে ‘ওই’ বানান রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তন করেছেন, এজন্য কেবল 
রবীন্দ্-বিরোধীরা নয়, রবীন্দ্র-অনুরাগীরাও কেউ কেউ আপত্তি তুলে- 
ছিলেন। এই ছুই বানানেরই যে প্রয়োজন আছে তা রবীন্দ্রনাথের 
দেওয়া একটি মাত্র উদাহরণেই সহজে বোঝা যাবে : 

ই **e-2 দেখো খোকা ফাউনটেন পেন মুখে পুরেছে’ - 
এইখানে দীর্ঘ ও-কারে কেউ দোষ ধরবে না। আবার যদি 
বলি ‘এ দেখো ফাউনটেন পেনটা খেয়ে ফেললে বুঝি’ — তখন 
FA একার নিয়ে বচসা করবার লোক মিলবে না? 

দুঃখের কথা, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বড় একটি প্রবন্ধ থাকা 
সত্বেও বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কবির এই নিয়মটি সর্বত্র মেনে চলেন 
নি, খেয়ালখুশিমতো ‘এ, ওই’ বানান দিয়েছেন। গীতাঞ্জলির “এ রে 

তরী দিল খুলে’ গীতবিতানে “ওই রে তরী দিল খুলে । কল্পনার «ই 

আসে এ অতি ভৈরব হরষে’ গীতবিতানে “ওই আসে ওই অতি ভৈরব 

«tW | সাধারণ লেখায় ‘এ ওই” বানানের সুক্ষ পার্থক্য হয়তো 

অনেকে লক্ষ্য করেন না, কিন্ত গানে কবিতায় এই ছুই বানান গায়ক- 

গায়িকা কবি-আবুত্তিকারদের অনেক ইঙ্গিত দেয় । 

পরিশেষে বক্তব্য — 42 প্রবন্ধে কতকগুলি বানানের প্রতি লেখকের 
বোক নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছে, কিন্ত এসমস্ত বানান গ্রচলনই 
লেখকের উদ্দেশ্য নয়। লেখকের আসল উদ্দেশ্য — ১৯৩৭-এর বানান- 
সংস্কারের পরও বাংলা বানানে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে সেদিকে 
সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে আর-একটি শক্তিশালী সংস্কার- 
সমিতির মাধ্যমে বিকল্প-বিধান কমে গিয়ে স্বৈরাচার শৃঙ্খলিত za | 


বাংলাবানান-সমস্তা 


[ বেতার-ভীষণ, আকাশবাণী কলিকাতা -_-২৩ অক্টোবর ১৯৭৯ | 
নির্ধারিত সময়-__নয় মিনিট | ] 


সমস্তাটা কঠিন, সন্দেহ নেই ; তবে যতটা কঠিন মনে করা হয়, 
ঠিক ততটা কঠিন না-ও হতে পারে, যদি আমরা সমস্তার মূলে যাই। 
AIJ) প্রধানতঃ চলিতভাষার বানান নিয়ে । অনেকের ধারণা যাকে 
আমরা কথ্যভাষা বলি সেইটেই চলিতভাষা অর্থাৎ চলিতভাষার কাজ 
হচ্ছে মুখের ভাষাকে লেখার ভাষায় প্রতিফলিত করা; মুখের 
উচ্চারণকে লেখার বানানে রূপ দেওয়াই বানানের চূড়ান্ত সার্থকতা । 
ভাষাপপ্ডিতদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি বলতে চাই এই 
ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক । এই ধারণার অবসান না হলে কোন কালে 
বানান-সমস্তার সমাধান হবে না। তার প্রধান কারণ-_ একমাত্র 
কারণ নয়, প্রধান কারণ - বাংলা-ভাষায় যে-ক'টি বর্ণ প্রচলিত আছে, 
তাদ্বার! মুখের সর্ববিধ উচ্চারণকে কখনও বাংলা লিপিতে প্রকাশ 
করা সম্ভবপর হবে TÌ I 

ভাষার কাজ কী? মনোভাব প্রকাশ করা _তা সে মুখের ভাষাই 
হোক আর লেখার ভাষাই হোক। কেবল কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ 
করলেই বা লিখে ফেললেই বক্তা বা লেখকের মনোভাব ঠিক মতো 
প্রকাশিত হয় না। ভাব প্রকীশ করতে মুখের ভাবায় দরকার হয় 
স্পষ্ট উচ্চারণ, উচ্চ-নীচ স্বরগ্রাম, বিশেষ বিশেষ শব্দে বা বর্ণে কোক, 
কণ্ঠোচ্ছাস, এমনকি কিছু কিছু অঙগভঙ্গি_ হাতি চোখ মুখ ঠোট 
প্রভৃতির । লেখার ভাষায় এসমস্ত কোন-কিছুরই সুযোগ নেই। 
একই বাক্য বিভিন্ন স্বরভঙ্গিতে বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে। লেখার 
ভাষার একমাত্র অবলম্বন বর্ণবিন্যাস -যাকে আমরা নাম দিয়েছি 
“বানান’। শব্দের বানানই ভাবপ্রকাশের একমাত্র বাহন । অবশ্য, 


a৮ বাংলা বানান 
লেখার ভাষায় কিছুটা সাহায্য করে ছেদচিহ্ন। ছেদচিহকে বানানের 
সহচর বলা যেতে পারে | 

ছেদচিহ্নের উল্লেখে শ্রোতারা কেউ কেউ হয়াতো হেসে উঠবেন, 
কারণ স্বরং রবীন্দ্রনাথ চিহ্নবাহুল্য পছন্দ করতেন ন!- ex দাড়ি, কম! 
এবং ক্ষেত্রবিশেষে হাইফেন-মাত্র রেখে কবি আর সব চিহ্ন বর্জন করতে 
বলেছেন। প্রশ্নচিহ্ন বিস্ময়চিহ্ন নিয়ে তো বেশ কিছু রঙ্গরসিকতাই 
করেছেন। কবিগুরুকে নিত্য স্মরণ করি, নিত্য প্রণাম করি । তবে 
ছেদচিহের প্রয়োগ-সম্বন্ধে কবির আদেশ শিরোধার্ধ করতে পারছি না। 

তুমি যাবে । তুমি যাবে? তুমি যাবে ! 

_বাক্যে ছটিমাত্র শব্দ যোজিত আছে, কিন্ত তিন-রকম স্বরভঙ্গিতে 
তিন-রকম ভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই স্বরভঙ্গি লেখায় আনতে 
আমার দরকার হয়েছে তিন-রকম cun fozs 1 বিভিন্ন ছেদচিহ্ন ব্যবহারের 
সুযোগ না থাকলে লেখায় অনায়াসে ভাব প্রকাশ করতে পারতাম 
না। এসব স্থলে কবিগুরু অতিরিক্ত দু-একটি শব্দ যৌজনা করে 
বাক্যটিকে অর্থবান্‌ করবার উপদেশ দিয়েছেন | কিন্ত যখন একটিমাত্র 
চিহ্নদ্বারাই মনোভাব প্রকাশ করতে পারছি তখন বাক্যটিকে অর্থবহ 
করতে বিশেষ বিশেষ শব্দের জন্য মাথা ঘামাতে হবে কেন? বাক্পতি 
রবীন্দ্রনাথের মতো রচনানৈপুণ্য তো লেখকমাত্রেরই থাকে না! তবে 
রবীন্দ্ররচনাবলীতেও প্রশ্ন-চিহ্নকে একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভবপর 
হয় নি। কিন্ত আজকে আলোচনার বিষয় বানান-সমস্তা) ছেদচিহন- 
প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার অবকাশ নেই। 

বলছিলাম, মনোভাব-প্রকাশে মুখের ভাষার গ্রধান অবলম্বন 
স্বরভঙ্গি ; কিন্তু লেখার ভাষার প্রধান নয়, একমাত্র অবলম্বন শব্দের 
বানান। বানান দিয়েই শব্দার্থ প্রকাশ করতে হবে। অর্থপ্রকাশই 
বানানের মুখ্য উদ্দেশ্য | তাঁর সঙ্গে যদি শব্দের ধ্বনি-প্রকাশও করতে 
পারি তা হবে বানানের অন্যতম গৌরব । ধ্বনি গৌণ, মুখ্য নয়। 

তুমি কি খাবে ? তুমি কী খাবে ? ; 

= স্বরভঙ্গিতেই বাকাছুটির অর্থ প্রকাশ পেয়েছে-তুমি খাবে কিন! 


বাংলাবানান-সমস্থা ৭৯ 


কিংবা কোন্‌ বস্তু খাবে। কিন্তু ‘কি’ শব্দের দু-রকম বানান না দিলে 
লেখায় ভাব প্রকাশ করা যাচ্ছে না৷ “তুমি কি খাবে ? _ এখানে 
“কি’ শব্দে হুম্ব-ইকার দিতে চাই। “তুমি কী খাবে?” _এখানে 
দীর্ঘ-ঈকার প্রয়োগ করলে ভাব-প্রকাশে বাধা থাকে «i p 
পকি” বানানের কথা যখন এসেই পড়ল, এই শব্দের বানান-প্রসঙ্গ 

শেষ করেই ফেলি। আমার আশঙ্কা_এই শব্দটির বানানে বহু 
লেখকের বিভ্রান্তি আছে। যতগুলি অভিধান দেখবার সুযোগ পেয়েছি, 
সব অভিধানেরই নির্দেশ ভ্রমাত্মক বলে মনে করি। অভিধানকাররা 
বলেছেন — “বেশী জোর দিতে কী-ক’এ দীর্ঘ-ঈকার”। আমার মতে 
ব্যাখ্যাট। ঠিক হয় নি। জোর দেওয়ার জন্য বানান-পরিবর্তনের 
প্রয়োজন নেই, কিন্ত অর্থভেদে বানান-পরিবর্তন আবশ্যক I 

‘তুমি কী খাবে? তুমি খাবে কি?’ 
_দু-বারই ‘কি’ শব্দের উপর জোর দিয়েছি। কিন্ত ছুটি বাক্যের 
অর্থ এক নয়। জোর দেওয়ার জন্য যদি বানান-পরিবর্তন আবশ্যক 
হয়, তা হলে ‘তুমি’ শব্দের উপর জোর দিয়ে যখন বলি “তুমি কি 
খাবে y ‘তুমি’ শব্দেরও বানান পরিবর্তন করতে হয়। “কি, কী’ 
বানান-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে-নির্দেশ দিয়েছেন, তা-ই যুক্তিসঙ্গত 
বিচার ৷ “কি” সর্বনাম হলে ক'এ দীর্ঘ-ঈকার, অব্যয় হলে ক'এ gT 
ইকার। কবির 'শব্দতত্ব গ্রন্থে বিশদ আলোচনা আছে। 

আর-একটা শব্দের বানান দেখা যাক 1— 

‘এ যে আমার eg এ যে আমার মতো P 
_ "মত" আর “মতো'র ছুই বানান থাকলে অর্থের জন্য ভাবতে হয় 
aii উচ্চারণও ছু-রকম, বানান-ও ছু-রকম। কিন্তু ‘এত, কত, যত, 
তত, কেন, হেন, যেন, তেন, কোন, কখন, ছিল, গেল, খেল, এল, 
শুনল, উঠল, খাব, যাব’ প্রভৃতি শব্দ বানানে গ-কারাস্ত না হলেও 


NECS UAM e 
« কঠস্বরে ‘কি’ ও “কী'র উচ্চারণ-পার্থক্য দেখানো। হয়েছে। 
* উচ্চারণ ‘মৎ’ । 


- বাংলা বানান 


উচ্চারণে বাধে না। এসমস্ত ক্ষেত্রে ও-কার প্রযোজ্য কিনা বিচার্য। 
সে-বিচারে আজকে যেতে চাই না। 

যে-কথা দিয়ে বক্তব্য শুরু করেছিলাম _ কথ্য ভাষা আর চলিত 
ভাষা এক নয়। ষারা বলেন, কথ্য ভাষাই চলিত ভাষা, তাদের 
জিজ্ঞাসা করি কার কথ্য ভাষা? আমি ঢাকা, বরিশাল, মেদিনীপুর, 
পুরুলিয়ায় আপনাদের টানছি না; শাস্তিপুর, শান্তিনিকেতন, খাস 
কলকাতার বাগবাজার কালীঘাটের ভাষা গ্রহণ করবেন তো? এসব 
স্থানে কি সকলের উচ্চারণ এক ? রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমার চারু 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাতাত্বিকের, দানিবাবু তিনকড়ি চক্রবর্তী 
তারাস্ুন্দরী প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীর উচ্চারণে সামগ্রস্ত ছিল ? 
এ রা সকলেই ছিলেন রাজধানী কলকাতার বাসিন্দা। এ'দের উচ্চারণ- 
কে অশিষ্ট বলবার উপায় নেই। “প্রোতি প্রোকাশ ক্রোমে” না ‘পর্তি 
পর্কাশ ক্র্মে’ ? রবীন্দ্রনাথের মুখে শেষোক্ত উচ্চারণ শুনেছি। 
‘অন্বেষণ ATUR মন্বন্তর পণ ধন জন ক্ষণ’ শব্দগুলির উচ্চারণ রবীন্দর- 
নাথের শব্তত্ গ্রন্থে দেওয়া আছে “ওন্বেষণ ধোস্বস্তরি মোন্বন্তর পোণ 
ধোন জোন ক্ষোণ’ | Proshno না Prosno ? চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 
উচ্চারণ করতেন Proshno ; অনেকেই উচ্চারণ করেন Ashlil, 
Shlagha, Shlok ; কোন কোন পণ্ডিতের মুখে শুনি Shri! কিন্ত 
সথনীতিবাবু তার বিদ্যালয়-পাঠ্য ব্যাকরণ-গরন্থে বিধান দিচ্ছেন শুদ্ধ 
উচ্চারণ হবে Aslil, Slagha, Slok, Sri ı দানিবাবু, তিনকড়িবাবু 
তারাম্বুন্দরীর মুখে রঙ্গমঞ্চেও উচ্চারণ-বৈপরীত্য লক্ষ্য করেছি। 
রেডিয়োতে শান্তিনিকেতনে স্বনামধন্য গায়ক-গায়িকার মুখে উচ্চারণ 
শুনি_-বেরহব্যথা, দাড়াবো তোমারি সোম্মুখে। মাথা-কে মাতা, 
কথা-কে কতা, দেখি-কে দেকি, গেছি-কে গেচি, আছে-কে আচে, 
সেশ-কে Wis, কিচ্ছ-কে Kissu, ছিল-কে ছেল এমনকি ছ্যাল 
উচ্চারণ তো বনেদি কলকাতাবাসীর বৈশিষ্ট্য। কোন্‌ উচ্চারণকে 
লেখার বানানে রূপ দেব? ব্যক্তিভেদে স্থানভেদে উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্য 
সর্বত্র দেখা যায়। কালের পরিবর্তনে উচ্চারণ পরিবন্তিত হয়। 


বাংলাবানান-সমস্থা ৮১ 


অহরহঃপরিবর্তনশীল উচ্চারণকে লেখার বানানে ম্যাদ! দিলে কোন 
কালে বানানে সাম্য আনা যাবে? শব্দের বানান স্থিতিশীল না হলে 
ভাষার গীথুনি শক্ত হবে? আদর্শ উচ্চারণ বলে যখন কিছু নেই, 
উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান দিতে গেলে যথেচ্ছাচার আসবেই | বানানে 
বিভিন্ন রূপ থাকলে ভাবা কখনও সুশৃঙ্খল হতে পারে না। ক্ষেত্র 
বিশেষে বিকল্প-বানান হয়তো অযৌক্তিক নয়, কিন্ত সর্বত্র লেখকের 
খেয়ালখুশি-অন্ুযায়ী শব্দের বানান হলে বানানে সাম্য আনা যাবে 
না, বানান স্থিতিশীল হবে নাঁ। বানান স্থিতিশীল রাখার একমাত্র 
উপায় শব্দের উৎস সন্ধান। ব্যুৎপান্তি-অন্ুযায়ী বানান হলে শব্দের 
অর্থবোধ ব্যাহত হয় না। 


বানানসমস্তা. 
[ পর্যদ্বার্তা_ নভেম্বর ১৯৬৫ ] 


দুইটি বহুব্যবহৃত বাংলা শব্দের বানান-সম্পর্কে স্থুধীবৃন্দের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি। ‘নিচে’ না নীচে” ‘কি’ না ‘কী’? মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ 
কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংল! প্রশ্নপত্রে এই শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ 
অপরিহার্য । 

আমি এই প্রবন্ধে সাধুভাষাই ব্যবহার করিতেছি, কাঁরণ এই 
প্রবন্ধে সর্বপ্রথমেই রবীন্দ্রনাথের যে-মতামত উদ্ধৃত করিতে চাই তাহ! 
সাধুভাষায় রচিত | 


নিচ ও নীচ 
১৩৪২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে প্রকাশিত “বাংলা spare (দ্বিতীয় 
সংস্করণ--পরিবধিত ) গ্রন্থে ‘নিচ ও নীচ’ শীর্ষক একটি নিবন্ধ আছে 
(পৃ. ১১৭)। নিবন্ধটি ১৯৩৪ সালের ৯ই অক্টোবর তারিখে লিখিত 
একটি পত্রাংশ। 'রবীন্দ্ররচনাবলী'তে এই পত্রাংশ পাওয়া যায় না 
বলিয়া সম্পূর্ণ লেখাটাই এখানে উদ্ধারযোগ্য মনে করিতেছি |— 
“নীচ শব্দ সংস্কৃত, তাহার অর্থ mean | বাংলায় যে “নিচে? 
কথা আছে তা ক্রিয়ার বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায় নীচ শব্দের 
ক্রিয়ার বিশেষণরূপ নাই। সংস্কতে fame! বুঝাইবার জন্য নীচ 
কথার প্রয়োগ আছে কিনা জানি না। হয়তো উচ্চ নীচ gia 
এরূপ অর্থ চলিতে পারে _কিন্তু সে স্থলেও যথার্থত নীচ শব্দের 
তাৎপর্য moral, তাহা physical নহে। অন্তত আমার সেই 
ধারণা সংস্কৃতে নীচ ও নিয় দুই ভিন্ন বর্গের শব্দ_উহাদিগকে 
একার্থক করা যায় না। এই জন্য বাংলায় নীচে বানান করিলে 
below না বুঝাইয়া to the mean বুঝানোই সঙ্গত হয়। 
আমি সেই জন্য “নিচে” শব্দটিকে সম্পূর্ণ প্রাকৃত বাংলা বলিয়াই 
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স্বীকার করিয়া থাকি। প্রাচীন প্রাকৃতে বানানে যে রীতি আছে 
আমার মতে তাহাই শুদ্ধরীতি; ছদ্মবেশে মর্যাদা ভিক্ষা! অশ্রদ্ধেয়। 
প্রাচীন বাংলায় পণ্ডিতেরাও সেই নীতি রক্ষা করিতেন, নব্য 
পণ্ডিতদের হাতে বাংলা আত্মবিস্থৃত হইয়াছে ।” 
qp প্রত্যয়ে রবীন্দ্রনাথ তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন — সুতরাং 
নীচে বানানের পরিবর্তে ‘নিচে’ বানানই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 
“স্থির আসন’ স্থাপন করিয়াছে । 
রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিশ্লেষণ করিলে দাড়ায় - 
(১) সংস্কৃতে ‘নীচ’ শব্দের অর্থ ‘mean’ কখনও ‘below? «t i 
(২) সংস্কৃতে নিম্নতা বুঝাইবার জন্য নীচ’ কথার প্রয়োগ আছে 
কিনা তিনি জানেন না। প্রয়োগ থাকিলেও ‘উচ্চ নীচ” Sp শবে 
এইরূপ অর্থ চলিতে "cx কিন্তু সে-স্থলেও নীচ’ শব্দের তাৎপর্য 
moral’, তাহা! ‘physical’ নহে I 
(৩) সংস্কৃতে ‘নীচ’ ও fe একার্থক নহে। 
(8) সংস্কৃতে ‘নীচ’ শব্দের “ক্রিয়ার বিশেষণ’ রূপ নাই I 
অর্থাৎ "below অর্থে সংস্কৃতে নীচ’ শব্দের প্রয়োগ নাই বলিয়াই 
রবীন্দ্রনাথ শব্দটির ‘প্রাকৃত বানান’ যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন। 
আমাদের আশঙ্কা _ রবীন্দ্রনাথের এই সিদ্ধান্ত তথ্যসমৃদ্ধ নয়। 
সংস্কৃত ভাষা হইতে কয়েকটি বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধৃত করিতেছি 
যেখানে ‘নীচ’ শব্দে নিয়তা+-ই বুঝায়, কদাপি mean বুঝায় না। 
চৈতন্যদেবের শ্লোকাষ্টকের-সেই বিখ্যাত শ্লোকটিই সর্বাগ্রে স্মরণ 
করি - 
তৃণাদপি স্ুনীচেন তরোরিব AEn 1 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ N 
_ এখানে ‘নীচ’ অর্থ mean নহে; ‘নীচ’ অর্থ নিয়স্থান, এবং এই 
fasi moral'-e নয়, ‘physical? i 
মহাকবি কালিদাসের “মেঘদূতস্ত হইতে একটি পঙক্তি উদ্ধার 


করি 
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“নীচৈরগচ্ছত্যুপরি v দশা চক্রনেমিক্রমেণ ৷ 
এখানেও “নীচ mean «,—below | তবে উচ্চ নীচের কথা 
আছে বটে, কিন্ত যুগ্ম শব্দ নাই। আর অর্থ তো একেবারেই moral 
নয়, সম্পূর্ণ physieal i 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করি _ 
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছি তং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশো ভ্তরম্‌॥ 
সংক্ষেপে ইহার অর্থ-শুদ্ধ স্থানে [ যোগী ] প্রথমে কুশ, তদুপরি 
যথাক্রমে মৃগচর্ম ও বস্তুদ্থার রচিত নাতি-উচ্চ নাতি-নিয় স্বীয় স্থির 
আসন স্থাপন করিবেন। এখানেও উচ্চ নীচের কথা আছে বটে কিন্তু 
আসনের স্থান moral নয়, physical i 
মন্থুসংহিতায় (২/১৯৮ ) আছে 'নীচং শয্যাসনম্ঃ। 
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষে দেখিতেছি-_ far- 
স্থানস্থিত' অর্থে খগবেদেও (১০. ৩৪.৯) ‘নীচ’ শব্দটির উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 
অতঃপর ‘নিচে’ বানান কতটা যুক্তিসঙ্গত বিশেষজ্ঞগণ বিচার 
করিয়া দেখিতে পারেন। 
রবীন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য সম্বন্ধে এতক্ষণ আলোচনা করা হয় 
নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন _“সংস্কৃত ভাষায় নীচ শব্দের ক্রিয়ার 
বিশেষণরূপ নাই ।৮ কথাটা অবশ্য ‘সংস্কৃত ভাষায়’ ক্রিয়ার বিশেষণ- 
রূপ নয়, 'বাংলা ভাষায়’ ক্রিয়ার বিশেষণ-রূপ | (সংস্কৃত ভাষার 
অব্যয়পদ ‘নীচৈঃ’ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পূর্বে দেখানো হইয়াছে | ) এই 
মত যদি মানিতে হয়, তবে বাংলা ভাষার ‘ধীরে’ শব্দটির বানানেও 
হন্ব-ইকার লাগাইতে হইবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিশ্বভারতী 
গ্রন্থনবিভাগ অদ্যাবধি ‘ধিরে’ বানান চালু করেন নাই। রবীন্দ্রনাথেরই 
আকুতি - 
ধীরে ধীরে ধীরে qe ওগো উতল হাওয়া” | 
এই প্রসঙ্গে জানাইয়া রাখি _. রবীন্দ্রনাথের নেহধন্ত, “কলিকাতা! 


বানান-সমস্থা] ৮৫ 


বিশ্ববিদ্যালয় বানানসংস্কার-সমিতি'র সভাপতি, রাজশেখর qu তাহার 
‘চলস্তিকা’ অভিধানে ‘নিচে’ শব্দটিকে স্থান দেন নাই । 


fs e কী 


মজার কথা এই — আধুনিক সাহিত্যিকের! রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ 
sig করিয়া ‘প্রাকৃত’ শব্দে নির্মমভাবে দীর্ঘঈকার বর্জন করিলেও 
যত্রতত্র দীর্ঘ-ঈকার বসাইয়! ‘কী’ লিখিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছেন না। 
আবার প্রাচীনপন্থীরা প্রাণপণে ‘কি’ বানানে হুম্ব-ইকার আকড়াইয়া 
রহিয়াছেন। অতএব কোথায় “কি”, কোথায় ‘কী’ বানান সমীচীন, 
একটু আলোচনা করিলে মন্দ হয় না। এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট 
নির্দেশ রহিয়াছে কিন্তু প্রবীণ নবীন কাহারও সেদিকে দৃক্পাত নাই। 

রবীন্দ্রস্থত্র উল্লেখের পূর্বে রক্ষণশীল দলের দীর্ঘ-ঈকার-বিরোধিতার 
কারণ অনুসন্ধান করি। ইহারা বলেন_ 

(s) ‘কী’ নব্য বানান, সংস্কীরবিলাসীদের উৎকট "wf I 

(3) সংস্কৃত fax শব্দ হইতে আগত, অতএব “কি” বানানই 
সঙ্গত। 

(৩) দীর্ঘ উচ্চারণের জন্য না হয় ‘কী’ লেখা গেল fes qe 
উচ্চারণ কেমন করিয়া বুঝানো যাইবে ? অতএব হম্ব-ইকে দীর্ঘ-ঈ 
করার কিছুমাত্র যৌক্তিকতা নাই৷ 

(8) একই বানানে শব্দের বহুবিধ অর্থ হইতে পারে _ প্রসঙ্গ 
অনুধাবন করিয়াই শব্দের অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। 

এইবার যুক্তিসমূহের মূল্য নিরূপণ করিতে চেষ্টা করি।_ 

(১) “কী? নব্য বানান নহে। অনেকের ধারণা --রবীন্দ্রনাথ এই 
বানান প্রবর্তন করিয়াছেন, কিন্ত সে ধারণা ঠিক নহে। প্রাচীন বাংলা 
সাহিত্যে ‘কী’ বানানের ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিদ্ভাপতি- 
পদাবলীতে, গোবিন্দদাসের পদাবলীতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, ময়নামতীর 
গানে, মহারাষ্ট্রপুরাণে, পদ্মাপুরাণে দীর্ঘঈকারান্ত ‘কী’ শব্দের অজস্র 
প্রয়োগ আছে | অতএব “কী” হালের বানান নহে। তবে একথা ঠিক 
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যে প্রাচীন পদকর্তার! নিবিচাঁরে “কি” ও ‘কী’ ব্যবহার করিয়াছেন 
কোনপ্রকার অর্থ-বৈলক্ষণ্য দেখান নাই। বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথই 
অর্থ-পার্থক্য দেখাইয়া “কী” বানান প্রচলন করিয়াছেন | 

(২) সংস্কৃত ‘কিম্‌’ হইতে উদ্ভুত বলিয়াই ‘কি’ বানানে সর্বদা 
হুম্ব-ই ব্যবহার করিতে হইবে এ যুক্তি অচল । সংস্কৃত ‘কীদৃক্‌, কীদৃশ? 
প্রভৃতি শব্দও “কিম শব্দ হইতে আগত। এইসব শব্দের দীর্ঘ-ঈকার 
যদি অসহনীয় না হয়, বাংলা ‘কী’ বানানকেও রীতিবিরুদ্ধ বলা 
চলে না। 

(৩) লৈথিক ভাষার বর্ণবিহ্যাসে হুম্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ প্রকাশের 
ব্যবস্থা আছে, JS উচ্চারণের জন্য কোন বর্ণ সষ্ট হয় নাই। কলে হুম্ব 
বর্ণেও sre উচ্চারণ হয়, দীর্ঘ বর্ণেও প্রত উচ্চারণ হয়। ‘কেষ্ট, মনা, হরি, 
কালী, «t8, কে, ওগো” প্রভৃতি শব্দান্তের sre উচ্চারণের জন্য বিশেষ 
বানানের দুশ্চিন্তা যখন কাহারও নাই, তখন ‘কি’ আর “কী’র জন্য 
দুর্ভাবনা একেবারেই অনাবশ্যক | 

(8) “মত মতো, ভাল ভালো, করে ক'রে, হল হ’ল” প্রভৃতি 
বানানে ও-কার বা ইলেকচিহ্ন না দিলেও হয়তে। প্রসঙ্গ দেখিয়া শব্দের 
অর্থ-বোধ হয়, কিন্তু ‘কি’ আর “কী, সে শ্রেণীর শব্দ নহে । মৌখিক 
উচ্চারণ-ভঙ্গিতে শব্দদ্বয়ের অর্থপার্থক্য যত স্পষ্ট হয়, লৈখিক বর্ণ- 
বিন্যাসে g দীর্ঘ প্রয়োগ না করিলে অর্থপার্থক্য তত স্পষ্ট করা' 
প্রায়ই সম্ভব হয় না। “তুমি কি খাবে? সে কি পাখি পোষে? 
কলমটায় কি কালি আছে? পুজার জন্য কি ফুল আনা হয়েছে? আজ 
কি «tmi হবে?" প্রভৃতি বাক্যে অর্থ স্পষ্ট নহে | ‘তুমি খাবে কিনা, 
কিংবা কোন্‌ বস্তু খাবে? সে পাখি পোষে কিনা, কিংবা কোন্.পাখি 
পোষে ? কলমটায় কালি আছে কিনা, কিংবা কোন্‌ কালি আছে? 
পুজার জন্ত ফুল আনা হয়েছে কিনা, কিংবা! কোন্‌ ফুল আনা হয়েছে? 
আজ রান্না হবে কিনা, কিংবা কোন্‌ বস্তু রান্না হবে y ইত্যাদি ছুই 
প্রকার অর্থ ই হইতে পারে। কিন্ত বানানে হুম্ব-দীর্ঘ পা 


কয ঘটাইলে 
অর্থবোধে কোন বাঁধা থাকে না। 


বানান-সমস্ত। ৮৭ 


প্রাচীনপন্থীদের যুক্তি হয়তো খণ্ডন করা গেল, কিন্তু যাহারা 
সংস্কারবিরোধী নহেন তাহাদের সঙ্গেও আলোচনা আবশ্যক | 
আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান ‘চলন্তিক!’ ৷ চলন্তিকায় ‘কী’ শব্দ 
আছে, কিন্তু অর্থ দেওয়া হইয়াছে : “বেশী জোর দিতে, যথা _কী 
সুন্দর! তোমার কী হয়েছে?” আরও কোন কোন অভিধানে এইরূপ 
ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে পাঁরিতেছি 
aii মৌখিক ভাষায় আমরা শুধু ‘কি’ শব্দের উপরই জোর দিই না, 
অন্যান্ত শব্দের উপরও জোর দিয়া থাকি। কিন্তু সেজন্য লৈখিক 
ভাবায় এঁসমস্ত শব্দের বানান-পরিবর্তন আবশ্যক হয় না, কেবল ‘কি’ 
শব্দের বেলাই. বানান-পরিবর্তন হইবে কেন? ‘তুমি Aas কিনা, 
এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আমর! বলি “তুমি কি খেয়েছ ?”_ জোর 
দেওয়া হয় ‘খেয়েছ’ শব্দের উপর | কিন্ত যদি উত্তর না দেও, কিংবা 
উত্তর দিতে বিলম্ব কর, তখন বিরক্ত হইয়া একই প্রশ্ন একটু পাপ্টাইয়। 
বলি “তুমি খেয়েছ কি?” এবার জোর পড়িতেছে “কি? শব্দের উপর 
এইজন্য যদি ‘কি’ শব্দের বানান ব্দলাইতে হয়, তাহা হইলে ‘তুমি’ 
শব্দের উপর জোর দিলে ‘তুমি’ শব্দেরও বানান. ব্দলাইতে হয়। 
অতএব “বেশী জোর দিতে দীর্ঘ-ঈকার” এই যুক্তি মনঃপুতহইতেছেনা। 
জোর দেওয়ার জন্য বানান-পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই, কিন্তু 
অর্থভেদে বানান-পরিবর্তন আবশ্যক পূর্বেই বলা হইয়াছে যে “কী? 
প্রাচীন পদ্ীবলীর বানান হইলেও আধুনিক যুগে এই বানান প্রচলিত 
করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ এই বানান-সন্বন্ধে যে নির্দেশ 
দিয়াছেন তাহাই যুক্তিসঙ্গত বিচার | রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করি_ 
"enses অব্যয় ‘কি’ এবং প্রশ্নস্থচক সর্বনাম “কিঃ উভয়ের 
কি এক বানান থাকা উচিত? আমার মতে বানানের ভেদ থাকা 
আবশ্যক । একটাঁতে হুম্ব-ই ও অন্যটাতে দীর্ঘ-ঈ দিলে উভয়ের 
fes জাতি এবং ভিন্ন অর্থ বোঝার সুবিধা হয়। তুমি কি রাধছ' 
‘তুমি কী রাধছ’ _ বলা বাহুল্য এ দুটো! বাক্যের ব্যঞ্জন! AEA । 
তুমি রাধছ কিনা, এবং তুমি কোন্‌ জিনিষ রাধছ, এ দুটে। প্রশ্ন 


৮৮ বাংল! বানান 


একই নয়, অথচ এক বানানে ছুই প্রয়োজন সারতে গেলে 

বানানের খরচ বাঁচিয়ে প্রয়োজনের fau ঘটানো হবে D 
অর্থাৎ শব্দটি অব্যয়রূপে প্রযুক্ত হইলে বানান হইবে “কি” সর্বনাম বা 
সর্বনামজাত বিশেষণরপে প্রযুক্ত হইলে বানান হইবে ‘কী’। “বেশী 
জোর; দেওয়ার যুক্তি আমদানি করিলে শব্দটি অনর্থক লীড়িত হয় ; 
একই অর্থে, বাক্যমধ্যে শব্দের স্থান পরিবর্তন করিলে বানানেরও 
পরিবর্তন করিতে হয়। 

সাহিত্যিকের! নিরঙ্কুশ । বানান-সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর বা 

ইচ্ছা হয়তো তাহাদের অনেকেরই থাকে না। কিন্ত যেসমস্ত অধ্যাপক 
বা শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মধ্যশিক্ষাপর্ধদের প্রশ্নকর্তা তাহারা 
প্রশ্নপত্রে নিধিচারে ‘কি’ শব্দ প্রয়োগ করিলে পরীক্ষার্থীরা বিপন্ন 
হয়। প্রায়ই দেখা যায়, সাহিত্য-রচনায় অধ্যাপকের! যতই আধুনিক 


হউন, প্রশ্ন-রচনাকালে তাহারা অতিমাত্রায় প্রাচীন পন্থার ভক্ত 
হইয়া পড়েন। 


হ্স্-বর্জন প্রহসন 
[ শিক্ষা_ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩ ] 


‘What Bengal thinks today, the rest of India 
thinks tomorrow? _এই বিখ্যাত উক্তি দ্বারা «xvi বাঙ্গীলীকে 
অভিনন্দিত করিয়াছিলেন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। দুঃখের 
বিষয় বাঙ্গালীকে এত বড় শ্রদ্ধার সম্মান দিয়াছিলেন যিনি, তাহার 
নাম বাঙ্গালী শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে না। এই মনীষীকে 
কেহ বলেন ‘গোখলে’, কেহ বলেন ‘গোখেল’ | ছুইটিই ভুল । শুদ্ধ 
উচ্চারণে খ হইবে অ-কারান্ত : গো_(খে+অ-)খ-লে। ইংরেজী 
বানানে কিন্ত ভুল নাই — Go-kha-le | কিন্তু প্রতিবর্ীকরণ না বুঝিয়া 
আমরা উচ্চারণে ভুল করি। ইংরেজী male= মেইল, pale— পেইল, 
sale— সেইল, tale— টেইল — আমাদের মুখে দাড়াইয়াছে মেল,পেল, 
সেল, টেল। অনুরূপভাবে khale-ce আমরা উচ্চারণ করি ‘খেল’ — 
অর্থাৎ ইংরেজী শব্দের উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া আমরা বলি “গোখেল?। 

কিন্ত আমরা “গোখ লে কেন বলি ঠিক বুঝিতে পারি না। বাংলা 
উচ্চারণে অ-ধ্বনি লোপের বনু দৃষ্টান্ত আছে সত্য, কিন্ত নামপদ 

 এ-কারাস্ত ত্রযক্ষর শব্দ হইলে মধ্যাক্ষরে অ-লোপের দৃষ্টান্ত ছুই-একটির 
বেশি খুঁজিয়া পাই ন৷। সকলে, দখলে, বগলে, অনলে, গোধনে, 
গোপনে, গোরসে, গোলকে শবগুলিকে কখনও সকৃলে, দখলে, বগ লে, 
অন্লে, গোধ্নে, গোপনে, গোর্সে, গোল্কে উচ্চারণ করি না। 
ক্রিয়াপদে আমরা অবশ্য বলি-বল্লেঃ করুলে, গড়লে, দেখল | 
শব্দগুলি সহজবোধ্য বলিয়া আমরা এগুলিকে হস্-বজিত বানানে 
লিখি _বললে, করলে, গড়লে, দেখলে । এই দৃষ্টান্তেও হইতে পারে 
কিংবা হিন্দী প্রভাবেও হইতে পারে, গোখলে আমাদের মুখে হইয়াছেন 
গোঁখ লে। 

বাংলা ৬ 


৯০ বাংলা বানান 


আজকাল সৰ্বত্ৰ দেখিতেছি চিহ্-বর্জনের পালা । রবীন্দ্রনাথ 
তাহার রচনায় সেমিকোলন, বিস্ময়-সঙ্কেত, প্রশ্ন-সন্কেত প্রভৃতি 
ছেদচিহৃগুলিকে বর্জনের নির্দেশ দিয়াছেন। আবার "সুন্ম বিচার’ 
করিয়া একটি চিহ্নের অভিনব প্রয়োগও দ্রেখাইয়াছেন। fom 
হইতেছে হাইফেন “যে” শব্দ উপস্থিত থাকিলে । “তুমি-যে কাজে 
লেগেছ’, তুমি যে-কাজে লেগেছ”। ইলেক বা উধ্বকমার* যে 
ছড়াছড়ি ছিল তাহা প্রায় অন্তহিত হইয়াছে। তবে ও-কার স্থানে- 
অস্থানে aiea বসিতেছে। ‘ছিল, গেল’ ও-কারভূষিত হইয়া 
নবকলেবরে দেখ! দিয়াছে — ছিলো, গেলে।। অবশ্য এইসব প্রবেশ- 
প্রস্থানের প্রসঙ্গ এই প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করিতে চাই না_ 
আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা হইতেছে ZA- OE বর্জন সম্বন্ধে | 

তগ্ভব শব্দ বা অর্ধতৎসম শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর 
পরিচিত। এসকল শব্দের বর্ণবিশেষে হস্-চিহ্নবিহীন হইলেও আমরা 
প্রয়োজনমতো তাহার হসন্ত উচ্চারণ করিতে পারি | বৈদেশিক শব্দ 


* Apostrophe শব্দের বাংল! কী? শব্দটি এত গুরুভীর যে এযাবৎ এই 
ইংরেজী শব্দটি বাংলা ভাষায় গৃহীত হয় নাই । রবীন্দ্রনাথ “ইলেক" শব্দ দিয়া কাজ 
চাঁলাইয়াছেন যদিও শব্দটি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন = 

“ইংরেজিতে যে-চিহৃকে আ্ীপসট্রফির চিহ্ন বলে কেউ কেউ বাংল! পারিভাষিকে 
Et ‘হলেক’, এ আমার নতুন শিক্ষা । এর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমি দীয়িক 

P 

কেহ কেহ বাংলা করিয়াছেন “উর্ধবকম!'। কিন্তু Comme- ইংরেজী শব্দ 
এবং EE শব্দটি তো৷ বেশ ভারী । যে-যুগে শব্দটির সৃষ্টি হইয়াছিল, সে-যুগে 
শব্দটি লম্বায় চওড়ায় ওজনে যাহা ছিল তাঁহাঁতে তো রীতিমতো হুংকম্প উপস্থিত 
হহত--'উদ্ধ'-কমা | 

আমর! একটা প্রস্তাব করি। £9090:071৩-কে বল| হউক 'afafsz | 
Quotation Marks-4 পূর্বঘুগের মতে| ছুই দিকে ডবল inverted commas 
[* ৮] ব্যবহার করা৷ হউক, নাম থাকুক 'উদ্ধৃতিচিহ” | বিশেষীকরণের wy 
এক-এক দিকে এক-একটিমাত্র চিহ্ন [' 77] রাখা হউক, নাম দেওয়া হউক 
“বিশেষক চিহ্ন" | 
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আমাদের সকলের কাছে সমভাবে পরিচিত নয়, এইজন্য বৈদেশিক 
শব্দে স্থানবিশেষে হস্-চিহ্নের প্রয়োজন আছে। এ সম্পর্কে পরে 
আলোচনা করিতেছি । কিন্তু তৎসম শব্দের প্রয়োজনীয় হস্-চিহ্কের 
বর্জন যে কেবল অযৌক্তিক তাহা নহে উহা মূঢ়তাব্যঞ্জক, অপরাধ- 
জনক । দিক্‌, ধিক্‌, পৃথক্‌, সম্যক্‌, ve, বাক্‌, বিরাট ( «feste ), 
সম্রাট, আপদ্‌, বিপদ্‌, সম্পদ্‌, পরিষদ, সভাসদ্‌, মহান্‌, বুদ্ধিমান্ঃ 
শক্তিমান, শ্রীমান্‌, হনুমান্‌, ধনবান্‌, ভগবান্‌ প্রভৃতি শবে হস্চিহ্ন না 
দিলে পণ্ডিতদের কোন অন্থুবিধা হয়তো হয় না _তাহার কারণ তাহারা 
জানেন, এসকল শব্দের অন্তে হস্‌-চিহ্ন আছে, বাহুল্যবোধে বর্জন করা 
হইয়াছে মাত্র । তবে পণ্ডিতদের কিছুতেই অস্থুবিধা হয় না। যদি 
লিখি 'বহিপ্রক্কতি, নভোতল, শিরচ্ছেদ, লজ্জাস্কর, ছ্রাদৃষ্ট, অস্তরেন্দ্রিয়, 
বাগেশ্বরী, পুরঞ্ার, পরিস্কার, অদ্ধাষ্পদ, সর্বাহ্গীন, উচিৎ, কুৎসিং’ 
পণ্ডিতেরা অনায়াসেই বোঝেন-লেখক অজ্ঞান, তাহার সন্ধি-জ্ঞান 
নাই, বন্বণত্ব-জ্ঞান নাই, প্রকৃতিপ্রত্যয়-জ্ঞান নাই। কিন্ত বিপদে পড়ে 
শিল্ষার্থীরা। কারণ, শিক্ষার্থীরা সচরাচর অজ্ঞানই থাকে, তাহারা 
স্কুলেই পড়ুক কলেজেই পড়ুক, বিদেশী ভাঁষাভাবীই হউক । শুদ্ধ 
বানান পণ্ডিতের জন্য আবশ্যক নহে, শিক্ষার্থীর জন্য এবং 
বিশেষভাবে বিদেশী শিক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যক । পুস্তকে বানান 
শুদ্ধ না থাকিলে যদি শিক্ষার্থীরা সন্ধি-সমাসে, ষত্বণত্বে ভুল করে, 
তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন "eis, 
বিপদোদ্ধার' লেখে তখন মাস্টারমহাশয়েরা কেন চটেন, বুঝি না। 
এ সন্ধিগুলির পূর্বাংশে যে হসন্ত বর্ণ আছে, তাহা তাহারা জানিবে 
কেমন করিয়া ? শিক্ষার্থীরা বইয়ের বানান দেখিয়াই শব্দের বানান 
শেখে, ব্যাকরণ পড়িয়া নহে। হস্‌ অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন, পায়ের তলায় 
থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র বলিয়া অনাবশ্যক নহে, পায়ের তলায় থাকে বলিয়া 
তুচ্ছ নহে। চিহ্নটি না থাকিলে শব্দবিশেষের ব্যুৎপত্তি সব সময়ে 
বোধগম্য হয় না। মতুপ_এর “মান্ঠ ও শানচ২এর “মান? যে পৃথক বস্তু, 
হস্-চিহ্ না থাকিলে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও সব সময়ে ধরিতে 


৯২ বাংলা বানান 


পারেন না। চিহ্নটি উপস্থিত থাকিলে পাণ্ডিত্য-প্রকাশে অধিক বিলম্ব 
হয় না। হস্‌-চিহ্নের অমনোযোগিতায় ‘যড় ঝতু, qum, qu দর্শন, 
ষড়যন্ত্র, ষড় রিপু, ষড় বিধ’ শব্দগুলির ভুল উচ্চারণ বড় বড় পণ্ডিতের 
মুখেও efail হস্‌-চিহ্ন না থাকিলে ‘অষ্টক’-ধ্বনি অনুযারী 
‘যট্‌ক’ যটক্‌ হইয়া যাইতে পারে ( sestet যষ্ঠক বা WES নহে, ষটুক)। 
খড়গপুর আমাদের মুখে খড়গপুর হইয়া গিয়াছে ; যাহার! সাহেব 
তাহারাও বলে, যাহারা সাহেব নহে তাহারাও বলে = তবে খড় গপুরের 
অধিবাসীরা উচ্চারণ-বিকার ঘটায় নাই। 

এই প্রসঙ্গে অন্য একটি কথা৷ মনে আসিতেছে । নব্য শিক্ষার্থীরা 
পরিষদ্ঠ ও 'পারিষদ শব্দদ্বয়ে ভুল করে। কিন্তু নব্য লেখকের! আর 
একটা নৃতন ভান্তি স্থষ্টি করিতেছেন । পশ্চিমবঙ্গে মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ* 
বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান আছে। প্রায় সর্বত্রই দেখি, এ’ বা ‘এর’ 
বিভক্তির প্রয়োজনে ইহাকে 'ধ্যশিক্ষাপর্যতে, পর্যতের’ লেখা হইতেছে 
যদিও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ’ এখন পৰ্যন্ত ‘এই বিপতে পড়ে নাই.। 
দ্‌কারাস্ত একটিমাত্র শব্দ মনে পড়িতেছে যাহাকে এ বা এর বিভক্তি 
যুক্ত করিয়া আমরা তে বাতের বলি । সে শব্দটি শরৎ । কিন্তু বিপতে, 
আপতে, নিরাপতে, সম্পতে, উদ্ভিতে, সুহৃতের, সংসতের, পরিষতের, 
সভাসতের, উপনিষতের’ এইরূপ বানান অদ্যাবধি দেখি নাই। বঙ্গীয় 
সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টান্ত মধ্যশিক্ষা-পর্যদে আনিতে দোষ কী? 

পরিশেষে বাংলাদেশের একটি অতি-বিখ্যাত বাংলা দৈনিকের এক 
দিনের একটি সংখ্যা হইতে কয়েকটি বিদেশী শব্দের বানান উদ্ধার 
করিতেছি | পাঠক যদি শব্দগুলি তাড়াতাড়ি পড়িয়া যাইতে পারেন, 
তবে তাহাকে নিশ্চয়ই কৃতীপুরুষ বলিব - 

মেকারসের, সিমেনট, কেবলস, রেকরড, রিজারভ, ফারসট, টেসট 
স্পোরটস, মিলস, জামপ, নরদারন, ফোরথ, নবেমবর, বোরড_- আর 
থাক | শব্দগুলি বোধহয় makers-a7, cement, cables, record, 
reserve, first, test, sports, mills, jump, 
fourth, November, Board. 


northern, 


— Ju 
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এই বানানগুলি সন্বন্ধে মন্তব্য করিতেও ইচ্ছা হয় না । ইহার 
অপেক্ষা রোমান হরফে lekha anek bhalo | 

আমাদের একটা আশঙ্কা হয়, হস্-চিহ্ন বর্জনের প্রেরণা পাইয়াছি 
আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুনন্দিত ও বহুনিন্দিত ১৯৩৭ 
সালের বানান-বিধান হইতে । এই বানান-সংস্কারের ৪নং নিয়মে 
IRFS শব্দে হস্-চিহ্ন প্রয়োগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে_ “শব্দের শেষে 
সাধারণতঃ হস্-চিহ্ন দেওয়া হইবে «11^ যাহারা এই বিধি দিয়াছেন, 
তাহারা সংস্কৃত শব্দের কথা বলেন নাই, অসংস্কৃত শব্দের কথাই 
বলিয়াছেন, এবং অসংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধেও যতবারই বলিয়াছেন, ততবারই 
‘অন্ত্য অ, শেষ অক্ষর, শব্দের শেষে অ’ প্রভৃতি ব্যক্ত করিয়া হস্-চিহ্ন 
বর্জনের নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু আমরা যখন একবার বসিবার জায়গা 
পাইয়াছি, শুইবার জায়গা যেমন করিয়াই হউক করিয়ী লইব। অবশ্য 
নিয়মের লৌহঘরে একটি ame ছিল, সেই xm দিয়াই সর্প প্রবেশ 
করিয়াছে | “কিন্তু যদি ভুল উচ্চারণের সম্ভাবনা থাকে, তবে হস্-চিহ্ন 
বিধেয়” _-আমাদের মতে ‘ভুল উচ্চারণ” না বলিয়া শব্দের গঠনবোধের 
agfa বলা যুক্তিসঙ্গত ছিল। উচ্চারণের কথা অন্য কারণেও বলা 
চলে না। যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে শাহ’ হস্‌-চিহ্নযুক্ত হ। 
শাহ’ লিখিলে উচ্চারণে ভুল হইতে পারে। কিন্তু প্রবীণ সংস্কৃত 
পণ্ডিতের মুখেও উচ্চারণ শুনিয়াছি ‘বহ ধাতু, সহ ধাতু, দ্রহ «Te — 
বহ, সহ. TZ নয়। অতএব উচ্চারণের কথা আসে না। অন্যান্য 
ৃষটান্তও অসাবধানে রচিত হইয়াছে। “বু, শব্দে হস্‌-চিহ্ন লাগিবে, 
কিন্ত “স্পঞ্জ” শব্দে হস্‌ লাগিবে না । কারণ দেখানো হইয়াছে, স্পঞ্জ? 
সুপরিচিত শব্দ কিন্তু ‘বণ্ড’ শব্দের উচ্চারণে ভুল হইতে পারে। তাজ্জব! 
Bond বুঝি না, Sponge বুৰি! যাহারা বুঝিবেন, তাহারা দুইটাই 
বুঝিবেন। যাহারা বুঝিবে না, তাহারা একটাও বুঝিবে না। শিশুরা 
পড়িবে _খণ্ড, গণ্ড, «e, খঞ্জ, গঞ্জ, স্পঞ্জ ৷ হস্‌চিহ্ন দিতে যদি হাতে 
ব্যথা না লাগে, ছুইটাতেই zxpfom দিতে হইবে । নচেৎ বি'-ও 
পণ্ড হইবে, স্পঞ্জ'-ও খঞ্জ হইবে I 


বানান-সংস্কার 


[ দেশ--২৫ চৈত্র ১৩৭৩ ] 


বাংলা ভাষার বৈদেশিক শব্দের বানানে আনন্দবাজার পত্রিকা এক 
নূতন রীতি প্রবর্তন করিয়াছেন। আচার্য স্ুনীতিকুমার এই বানান- 
রীতি সমর্থন করিতে পারেন নাই। ‘দেশ’ পত্রিকার ৩৪ বর্ষ, ১৪ 
সংখ্যায় এই বিষয়ে তিনি তাহার বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন। “নিবেদন 
শব্দটি আমর! বিশেষ অর্থে ই ব্যবহার করিতেছি। কারণ, বাক্‌-তত্ব 
আলোচনায় যে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার আছে, এই কথাটিই জ্ঞাপন 
করিবার জন্য এক দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া 
প্রয়োজনাতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। সুনীতিকুমার বিশ্ববিখ্যাত 
ভাষাতাত্বিক _ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে তাহার পরিচয় অনাবশ্যক | 
তথাপি তিনি নিজ পরিচয় ব্যক্ত করিয়া ভূমিকা করিতেছেন, «এই নৃতন 
পদ্ধতির সমালোচনায় আমার বিনীত প্রতিবাদ নিবেদন করিতেছি |" 

‘দেশ’ পত্রিকার ঠিক পরবর্তী সংখ্যাতেই (৩৪ বর্ষ - ১৫ সংখ্যা ) 
সুনীতিকুমারের প্রবন্ধের এক সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। 
সমালোচক শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী। সমালোচনার ভাব, ভঙ্গি, 
ভাবা এবং প্রবন্ধ-প্রকাশের আশাতীত দ্রুতি দেখিয়া অনুমান করি, 
যুক্ত অমিতাভ চৌধুরী আনন্দবাজার পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট এক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং এই বানান-সংস্কারেও তাহার বিশিষ্ট ভূমিক! 
থাকিতে পারে। 

আনন্দবাজার পত্রিকা নাকি ‘১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে’ 
নুতন বানান প্রবর্তন করিয়া ‘পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতামত আহ্বান’ 
করিয়াছিলেন। সুনীতিবাবু তখন কেন সাড়া দেন নাই, এই অপরাধে C 
অভিযুক্ত হইয়াছেন। তখন বোধ হয় কেহ কেহ প্রতিবাদ জানাইয়া- 
ছিলেন। অমিতাভবাবুর বিচারে সেসমস্ত ‘সাধারণ কিছু লোকের 
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মধ্যে হইচই এবং কয়েকটি কাগজের ঠাট্টা-ইয়ারকি”। “একমাত্র 
ব্যতিক্রম অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন’ _কারণ, বোধ হয় “তিনি বানান- 
সংস্কারে আনন্দবাজারের নূতন চেষ্টাকে অভিনন্দন’ করিয়াছিলেন। 
মূল বিষয়টি গুরুত্পূর্ণ _অতএব আলোচনাযোগ্য । আলোচনার 
কারণ স্ুনী তিবাবুর ভাষায় পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে। “ আনন্দবাজার 
পত্রিকা” বাংলা সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, এবং বহু বৎসর ধরিয়া 
‘আনন্দবাজার’ পত্রকারিতার মাধ্যমে বাংলা ভাষার অতন্দ্র সেবা 
sfa আসিয়াছে।” অর্থাৎ বাংল! ভাষাভাষীর উপর আনন্দবাজার 
পত্রিকার প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ আছে। qf যদি 
আনন্দবাজারের বানান-সংস্কার সমর্থন না করিয়া “এই নূতন রীতি চালু 
হওয়ার দীর্ঘ দেড় বছর” পরই তাহার সুচিন্তিত মতামত জানাইয়া 
থাকেন, তিনি এমন কিছু অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি 
না। বাংল! একটি জীবন্ত ভাষা। সুতরাং ইহার প্রকাশভজিতে 
অহরহঃ পরিবর্তন ঘটিবে — একথা স্ুনীতিবাবু ভূমিকাতেজানাইয়াছেন। 
তিনি আরও বলিয়াছেন, “মানুষের মধ্যে উদ্ভুত কোনও কিছু পরিপূর্ণ 
বা নির্দোষ নহে।” এইসমস্ত কথার মধ্যে স্বীকৃতি আছে যে, যুগে 
যুগে সংস্কারক আমিবেন এবং সংস্কার-প্রচেষ্টা করিবেন । সংস্কার 
প্রচেষ্টা নিন্দনীয় নহে । বাংলা বানানে ুম্ব-দীর্ঘ, এ-কার, ও-কার, 
জ-য, ণ-ন, শ-ব-স প্রভৃতি লইয়া আলাপ-আলোচনা শত বৎসর 
ধরিয়। চলিতেছে, নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হইতেছে। ধ্বনি-তত্তব 
বিচার করিয়া আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ‘আজ, কাল'-এর বানান 
লিখিতেন ‘আজ, কীল’ । সে বানান কেহ গ্রহণ করে নাই। সম্পাদক- 
প্রবর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কিছুকালযাবৎ প্রবানীতে ‘খাওয়া, যাওয়া, 
লিখিতেন স্বরবর্ণ ও-কারের সঙ্গে স্বরবর্ণ আ-কার সংযুক্ত করিয়া ‘খাওা, 
যাও’ । সে বানান চলে নাই। দ্বিজেন্দ্রলাল তীহার নাটকে TA, 
ধর্বব, মার্তে, পার্কে প্রভৃতি বানানের চমক লাগাইয়া ছুই-চারিটি 
তরুণের মনে “নোতুন কিছু করো'র নেশা ধরাইয়া দ্রিয়াছিলেন i 
তাহার সে-চেষ্টা সার্থক হয় নাই । এই সমস্ত সংস্কারকের প্রচারক্ষেত্র 
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ছিল সঙ্কীর্ণ। কিন্ত আনন্দবাজারের প্রচার-পরিধি ব্যাপক — তদ্যতীত 
সে-যুগ অপেক্ষা এ-যুগে নুতনত্বের মোহ হয়তো বা কিছু বেশীই | 
এইজন্য আনন্দবাজার-প্রবততিত বানান সমর্থনযোগ্য না হইলে বিলম্বেও 
তাহার প্রতিবাদ আবশ্যক। যদিও এখন পর্যন্ত আনন্দবাজারের নূতন 
পদ্ধতি বাঙ্গালী লেখকেরা গ্রহণ করেন নাই, তথাপি বিনা প্রতিবাদে 
এই বানান বেশী দিন চলিতে থাকিলে ব্যাধি সংক্রামক হইতে পারে। 

আনন্দবাজারের সংস্কার ঠিক বানান-সংস্কার নহে, ইহ! একপ্রকার 
লিপি-সংস্কার। বাংলা ভাষার একটা বৈশিষ্ট্য যুক্তাক্ষর। আনন্দবাজার 
এই যুক্তাক্ষর ভাঙ্গার কাজে লাগিয়াছেন। সব যুক্তাক্ষর ভাঙ্গিতেছেন 
না_ সম্প্রতি অতৎসম শব্দের অক্ষর ভাঙ্গিতেছেন। অমিতাভবাবু ইঙ্গিত 
করিয়াছেন, “শুধু অতৎসম নয়, ভবিষ্যতে দু-একটি সংস্কৃত শব্দেরও 
Weise ভাঙ্গা যেতে পারে।” অর্থাৎ মনোগত অভিপ্রায় সমস্ত শব্দের 
Were ভাঙ্গা। পূর্ব-প্রস্ততি ব্যতীত এই কাজ সহজসাধ্য নহে_ 
FOIR প্রথমে অতৎসম শবে হাত দেওয়া হইয়াছে, ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হওয়া যাইবে । তবে কাজটিকে যতটা সন্তাবনাপুর্ণ বলিয়া মনে কর! 
যাইতেছে, ইহা ততটা agta নহে। এখন পর্যন্ত সমস্ত তদ্ভব ও অর্ধ- 
তৎসম শব্দেই হাত দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এমন কি, বৈদেশিক 
শব্দেরও আগ্চক্ষরটি যুক্তবর্ণ হইলে তাহা ভাঙ্গা যাইতেছে না, শব্দাভ্য- 
স্তরে র-ফলা থাকিলে তাহাও সর্বত্র ভাঙ্গ হইতেছে না। এরূপ অবস্থায় 
যাবতীয় অতৎসম তথা য-ফলা র-ফলা ব-ফলা সমন্বিত সন্ধিসমীসবহুল 
দীর্ঘার়ত তৎসম শব্দ যুক্তাক্ষরবঞ্জিত হইতে পারে এইরূপ কল্পনার মূলে 
কী যুক্তি থাকিতে পারে, জানি না। সম্পূর্ণ নুতন ভাষা wf ar 
করিলে তৎসম শব্দকে যে কদাপি যুক্তাক্ষরমুক্ত করিতে পারা যাইবে 
না, ছুই-একটি অতি-পরিচিত শ্ষুদ্রায়তন শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়াই তাহ! 
দেখানো যাইতে পারে। নূতন নিয়মে ‘অত্যন্ত’ শব্দের বানান হইবে 
‘অতযনত’ ; FP হইবে ‘হরসব’ | ক্ষুদ্রশব্দেরই যদি এই দশা হয়, 
বৃহৎ শব্দের অবস্থা কী হইবে সহজেই অনুমেয় | সর্ববিধ শব্দের 
যুক্তাক্ষর ভাঙ্গা যদি সম্ভবই না হয়, শতকরা পঞ্চাশ ভাগ শবে যুক্তাক্ষর 
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আর পঞ্চাশ ভাগ শব্দে অযুক্তাক্ষর রাখিলে মুদ্রাযন্ত্রেরই বা কী সুবিধা 
হয়, বুঝিতেছি «i! কেবল টাইপ-রাইটারের নুব্যবস্থার চিন্তায়ই কি 
ভাষাপ্রকৃতিকে আমূল উৎপাটিত করিয়া বাংলা ভাষাকে ঢাকীন্ুদ্ধ 
বিসর্জন দিতে হইবে ? 

যাহাদের জন্য ভাবা, যুক্তাক্ষর ভাঙ্গায় তাহাদের লাভ হইতেছে 
কী? “আস্তে, কার্পেট, শর্ত, মঞ্জুর, পিস্তল, বন্দুক, বন্দোবস্ত, মর্সর 
(পাথর ), মাস্তুল’ _ এগুলি সবই বিদেশী শব্দ। এগুলিকে যখন লিখি 
“আসতে, কারপেট, শরত, মনজুর, পিসতল, IAFF, বনদোবসত,মরমর, 
মাসতুল’ তখন বুঝিতে সুবিধা হয়, না পড়িতে সুবিধা হয়? «Te 
(রাসেল) না লিখিয়া “বারটরানড" লিখিতে সময়-সংক্ষেপ হয়, না 
স্থান-সংক্ষেপ হয় ? যুক্তাক্ষর-ভাঙ্গা শব্দ পড়িতে কষ্ট হয়, বুঝিতে বেগ 
পাইতে হয়, লিখিতে সময় বেশী লাগে। এই বানান-ব্যবস্থায় পাঠক, 
লেখক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, মুদ্রাকর সকলেরই অযথা শক্তিক্ষর হইতেছে। 
সর্বোপরি, ভাষার একটা! বিজ্ঞানভিত্তিক প্রণালী নষ্ট হইতেছে। ইংরেজী 
ভাষার consonant-« সঙ্গে বাংলা ভাষার ব্যগুনবর্ণের মিল নাই। 
ইংরেজীতে b, c, d, g সর্বাংশে consonant! বাংলা বর্ণমালায় 
খাঁটি ব্যপ্তনাক্ষর একটিও নাই | ক, খ, গ, ঘ ব্যঞ্জনবর্ণ নহে। ব্যঞ্জনের 
সহিত স্বর মিশ্রিত হইলে রূপ হয় ক, খ, গ, ঘ। স্বর বাদ দিলে 
ইহাদের রূপ হইবে কৃ্‌খ গু, ঘ। এত হস্-চিহ্ন দেওয়া সম্ভব হয় 
ন! বলিয়াই সম্মিলিত একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনি প্রকাশের জন্য যুক্তাক্ষরের 
স্থষ্টি হইয়াছে। শ্রী’ বানান 9v র্‌ 9, বা প্রি’ বানান Spe x EX 
লেখা যাইতে পারিত বটে কিন্ত তাহাতে বাংলা ভাবার শ্রী থাকিত 
ন|। বাংলায় সন্নিহিত একাধিক ব্যঞ্জনের ধ্বনি প্রকাশের জন্য যেরূপ 
যুক্তাক্ষর স্থষ্ট হইয়াছে, ব্যঞ্জনের সঙ্গে স্বরধবনি যোগের জন্যও অন্য 
উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে | অব-বর্ণ তো ব্যঞ্জনাক্ষরের মধ্যেই 
প্রচ্ছন্ন আছে ; আ হইতে ও পর্যন্ত বর্ণগুলি সংক্ষিপ্ত নূতন প্রতীকে 
ব্যঞ্জনাক্ষরের গা cfaa বসিতেছে। রোমান লিপির সঙ্গে বাংলা 
লিপির এইখানে বিরাট্‌ পার্থক্য । যুক্তধ্বনি প্রকাশ করিতে রোমান 
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লিপিতে eonsonantefsr পাশাপাশি বসাইয়া পুর্বে বা পরে একটি 
vowel বসাইয়া দিলেই চলে, কিন্তু বাংলা লিপিতে হস্‌ চিহ্ন না দিয়া 
ব্যঞ্নবর্ণগুলি পাশাপাশি বসাইলে ঈদ্দিত যুক্তধ্বনি মেলে না, যেহেতু 
বর্ণগুলি অ-কারান্ত। তথাপি যে বর্ণগুলিকে পাশাপাশি বসাইয়া 
যুক্তধ্বি প্রকাশের চেষ্টা হইতেছে, তাহার কারণ সংস্কৃত ব্যঞ্জনবর্ণের 
মতো বাংলা ব্যঞ্জনবৰ্ণ সব সময়ে অ-্ধ্বনি রক্ষা করে না । তবে ইহাও 
মনে রাখা উচিত, বাংলা শব্দে ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণের অ-ধ্বনি লুপ্ত 
হইলেও সর্বত্রই অ-ধ্বনি লোপ পায় না ; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অ-ধ্বনি 
বজায় থাকে — কোথাও বিবৃত, কোথাও সংকৃত। এরূপ স্থলে কতকগুলি 
ব্যগ্রনবর্ণ পাশাপাশি সাজাইলে তাহার উচ্চারণ স্বাভাবিক কারণেই 
অন্থৃবিধাজনক হয়। তৎসম শব্দের কথ! ছাড়িয়াই দিলাম । ইংরেজী 
Goldsmith একটি অতি সুপরিচিত নাম বাংল! প্রতিবর্ণীকরণে 
‘গোলডসমিথ’ স্বপাঠ্য, না সুবোধ্য ? "Huxley'te হাকসলি’ 
লিখিলে কি সকলেই স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারিবে ? এসমস্ত ক্ষেত্রে 
যুক্তাক্ষর ব্যবহার না করিলে হস্-চিহ্ন অত্যাবশ্যক | 

দুঃখের বিষয়, হস্-চিন্নের প্রতি অমনোযোগিতা বা তাচ্ছিল্য 
কেবল আনন্দবাজারের নহে, সমগ্র লেখক-সমাজের | হস্-বর্জনের 
কারণ লেখকদের অরুচি, না আয়েশ, না এখানেও বৈজ্ঞানিক যুক্তির 
অবতারণা করা হইবে, জানি না। সংস্কৃত 'বণিক্‌, সম্রাট, বুদ্ধিমান্‌, 
বড়খতু' আধুনিক বাংল! লেখকের হাতে হইয়াছে ‘বণিক, সম্রাট, 
বুদ্ধিমান, apap | এ একটু হস্‌-চিহ্ন দেওয়ার শ্রম স্বীকার ন! করায় 
RAR সৃষ্টি হইতেছে। পৃথক্‌, বিপদ" প্রভৃতি শব্দে হস্‌ চিহ্ন না 
থাকিলে 'পুথগন্ন, বিপছুদ্ধার" শব্দগুলি নবরূপে ‘পৃথকান্ন, বিপদোদ্ধার” 
হইবেই, অন্তরিন্দ্রিয় “অন্তরেক্দ্রিয়' হইয়া যাইবেই — পণ্ডিতের চোখ- 
রাঙানিতে ইহা বন্ধ হইবে না। হস্‌-চিহ্ন না থাকিলে “বিরাট” ও 
'বিরাষ্ট যে দুইটি পুথক্‌ শব্দ তাহা বোঝা যাইবে না; ‘জমান’ আর 
হনুমান্‌’ যে ভিন্ন শ্রেণীর শব্দ তাহা সহজে উপলব্ধি করা যাইবে না! 
এদিকে সান্গুনয়ে সহৃদয় লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 


বানান-সংস্কার ৯৯ 


আনন্দবাজারের বানান সম্বন্ধে সুনীতিকুমীর ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ 
আনেক কথা বলিয়াছেন-আর অধিক বলা নিপ্রেয়োজন। কিন্ত এই 
প্রসঙ্গে লিখিত সুনীতিকুমারের প্রবন্ধে বানান সম্পর্কে তাহার ছুই- 
একটি সিদ্ধান্ত তর্কাতীত বলিয়া মনে করি না। সে-আলোচনার স্থান 
যদিও বর্তমান প্রবন্ধ নহে, তথাপি এদিকেও, অন্ততঃ, দৃষ্টি আকর্ষণ 
আবশ্যক মনে করি। 

আুনীতিকুমার ‘মাস্টার’ বানান সমর্থন করেন নাই, কিন্তু স্বয়ং 
রাজশেখর' বস্তুর চলস্তিকায় ও রবীন্দ্র-রচনাবলীতে “মাস্টার “বানান 
স্বীকৃত। jh বানান অবশ্য কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার- : 
সমিতিও দিয়াছেন, কিন্ত বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিদ্ালয়-পাঠ্য পুস্তকে 
বানান আছে A, রবীন্দ্র-রচনাবলীতে খৃষ্ট, খুস্ট'-ও আছে d 
ঝুনীতিকুমার ‘কার্য, আর্য’ বানান সমর্থন করেন T | কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় 
বানান-সমিতি বদি রেফের পর দ্বিত্ববর্জন প্রসঙ্গে এই ব্যতিক্রমটি উল্লেখ 
করিতেন, আমরা অনেক অগ্রীতিকর ঘটনার বিড়ম্বন! হইতে নিষ্কৃতি 
পাইতাম। রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ববর্জনের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন 
করিয়া শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি দিয়াছিলেন, 
তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন, “এখন থেকে ভট্টাচাৰ্য্য শব্দের 
থেকে য-ফলা লোপ করতে নিবিকার চিত্তে নির্মম হতে পারব; কারণ 
নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে দুজন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্যবংশীয় তাদের 
উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন । এখন থেকে আধ 
অনার্য উভয়েই অপক্ষপাঁতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন IP 

কথাটা যখন উঠিলই, বানান-সন্বন্ধে আরও দু-একটি দিকে 
মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। রবীন্দ্রনাথের অস্থুরোধেই 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বানান-সংস্কার-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, 
সেই সমিতির নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ মান্য করিতেছেন, তৎকালে ইহাই 
আমাদের জানানো হইয়াছিল বানান-সমিতির চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ মে মাসে। ১৯৩৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই 
প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের “বাংলাভাষা-পরিচয়'। গ্রন্থখানি ‘ভাষাচার্য 
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শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়” মহাশয়কে উৎসর্গ করা হইয়াছে। 
অতএব এই পুস্তকে যে মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার গুরুত্ব 
কম নহে। 

অতৎসম শবে হৃষ্ব-ই দীর্ঘ-ঈ সম্বন্ধে বানান-সমিতির নিয়ম 
পাইতেছি-__ «fep এবং জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ওবিশেষণবাচক শব্দের 
অন্তে ঈ হইবে, যথা _ ধোবানী বাঘিনী, কাবুলী, কেরানী, ঢাকী, 
করিয়াদী, ইংরেজী, হিন্দী, বিলাতী, দাগী, রেশমী ইত্যাদি ৷ কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ “বাংলাভাষা-পরিচয়-এ লিথিতেছেন--“সংস্কত ভাষার 
নিয়মে বাংলার স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়ে এবং অন্যত্র দীর্ঘঈ-কার বা ন'এ 
দীর্ঘঈ-কার মানবার যোগ্য নয়। খাটি বাংলাকে বাংলা বলেই স্বীকার 
করতে যেন লজ্জা না করি, প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যেমন আপন সত্য 
পরিচয় দিতে লজ্জা করে নি। অভ্যাসের দোষে সম্পূর্ণ পারব না, 
কিন্তু লিঙ্গভেদস্থচক প্রত্যয়ে "WES ব্যাকরণ কতকটা স্বীকার করার 
দ্বারা তার ব্যভিচারটাকেই পদে পদে ঘোষণা করা হয়। তার চেয়ে 
ব্যাকরণের এইসকল স্বেচ্ছা চার বাংলা ভাষারই প্রকৃতিগত এই কথাটা 
স্বীকার করে নিয়ে যেখানে পারি সেখানে খাঁটি বাংলা উচ্চারণের 
একমাত্র EU ই-কারকে মানব । “ইংরেজি' বা ‘মুসলমানি’ শব্দে যে 
ই-প্রত্যয় সেটা যে সংস্কৃত নর, তা জানাবার জন্যই অসংকোচে ga- 
ই-কার ব্যবহার করা উচিত ৷” 

শুধু এই কয়েকটি নিয়মই নহে, বানান-সংস্কার-সমিতির অন্যান্ি 
নিয়মগুলিও পুনরায় যাচাই করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে ৷ বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বানানপদ্ধতি ও বিশ্বভারতীর বানানপদ্ধতি সর্বত্র এক নহে 
বলিয়া এই প্রসঙ্গটি উত্থাপন করিলাম I 


বর্ণ- বন্রান্তি 
[ W. B. H. A. Bulletin —July 1970 ] 


শিক্ষকমাত্রেই জানেন হন-হ, 224-2: অর্থাৎ হ-এর 
সঙ্গে দন্ত্য-ন যুক্ত হইলে ন-এর চিহ্ন থাকে পাশে, মূর্ধন্য-ণ যুক্ত হইলে 
ণ-এর চিহ্ন থাকে নীচে | অঙ্ক, সায়া, চিহ্ন, বহ্নি শব্দগুলিতে হ-এর 
সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে দন্ত্য-ন ; আর crm, পরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ 
শব্দগুলিতে হ-এর সঙ্গে আছে মুরধন্য-ণ | 

কিন্তু বাজারে একটি টাইপ চালু দেখা যায় -হু। হু এবং টাইপ 
দুইটির পার্থক্য লক্ষণীয়। দ্বিতীয় টাইপটির নীচের অংশে একটি স্পষ্ট 
Taal তথাপি অধিকাংশ পুস্তকেই, এমনকি প্রামাণিক ব্যাকরণ, 
অভিধান প্রভৃতি গ্রন্থেও হু স্থলে হু টাইপের ব্যবহার দেখা যায়। 
ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়। এই টাইপটির চেহারা দেখিয়া নূতন 
শিক্ষার্থীরা মনে করে হ-এর তলায়ই থাকে দন্ত্য-ন, অতএব হুল m bep 
এই বিভ্রান্তি স্বাভাবিক, এবং এই ভ্রমের জন্য শিক্ষার্থীর চক্ষুকেও দায়ী 
করা যায় না, যুক্তিকেও দোষ দেওয়া যায় নাঁ। 

দুঃখের বিষয়, যেসমস্ত লেখককে আমরা purist মনে করি, 
ধাহাদের সম্পাদনাকে আমরা অভ্রান্ত মনে করি, তাহারাঁও তাহাদের 
পুস্তকে নিবিচারে হু স্থলে z টাইপকে গ্রহণ করিতেছেন। এইসমস্ত 
প্রবীণ গ্রন্থকার প্রুফ সংশোধন-কালে ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন, না, 
ফাউগ্ডিতে যে-টাইপ ঢালাই হইয়া রহিয়াছে অপ্রতিবাদে তাহাই 
মানিয়া লইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, জানি না। এমন নয় যে ছাপাখানায় 
শুদ্ধ টাইপ পাওয়া যায় না। উপস্থিত প্রবন্ধেই দেখা যাইবে যে শুদ্ধ 
টাইপ, অশুদ্ধ টাইপ পাশাপাশি চলিতেছে | অবশ্য একথা সত্য, 
ফাউগ্ডিতে ভুল টাইপ ঢালাই হইতেছে বেশী এবং ছাঁপাখানায় এই 
টাইপটিই প্রচুর পরিমাণে সরবরাহ হয়। কিন্ত লেখক যদি ইচ্ছা 
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করেন, ছাপাখানার সাহাব্যেই ফাউণ্ডি, হইতে শুদ্ধ টাইপ সংগ্রহ 
করিতে পারেন। অসতর্ক লেখকদের কথা বলি না, নিষ্ঠাবান্‌ 
লেখকেরা যদি সঙ্কল্প করেন, তাহাদের রচনায় তাহারা অশুদ্ধ টাইপকে 
স্থান দিবেন না, ভবিষ্যতে ফাউণ্ডিতেও আর ভুল টাইপ ঢালাই 
হইবে «| 

এই শ্রেণীর আর-একটি অশুদ্ধ টাইপ আছে-_ক্ষ। সকলেই 
জানেন কৃ+ৰ-ক্ষ। এর সঙ্গে কখনও দক্ত্য-ন যুক্ত হইতে পারে না, 
অতএব ক্ষ-এর সঙ্গে সর্বদাই যুক্ত থাকিবে মূর্ধন্য-৭ (ক্ষ), কদাপি দন্ত্য-ন 
নয়। ফাউণ্ডির অক্ষর-নির্মাতারা অজ্ঞতাবশতঃ ক্ষ ঢালাই করেন। 
শিক্ষক-অধ্যাপকেরা যদি প্রেসের মালিকদের একটু চাপ দিয়া জানাইয়া 
দেন যে টাইপটি অশুদ্ধ, তাহা হইলে এই অবাঞ্চিত টাইপটিও নির্বাসিত 
হইতে পারে। তবে একার চেষ্টায় হইবে না, এজন্য আবশ্যক 
প্রভাবশালী লেখকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস। 

আর-এক প্রসঙ্গে আসি । সেদিন এক লব্বপ্রতিষ্ঠ প্রধানশিক্ষক 
কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই বলিলেন, “জানেন, বিশ্বভারতী ব-এ 
য-ফল। আ-কার দিয়ে “ব্যাবসা” বানান করে!” আমি বলিলাম, “ওটা 
ব-এ য-ফলা আ কার নয় _ আ্যা-কার অর্থাৎ এ-কারের বিকৃত উচ্চারণ” 
উত্তরে শিক্ষকমহাশয় TER হইলেন না। সন্তষ্ট অবশ্য আমিও নহি, 
তবে উত্তরটি খাঁটি । 

তৎসম “ব্যবসায়? শব্দে ব-এ কেবল য-ফলা আছে। ভগ্নতৎসম 
শব্দেও কেবল য-ফলা থাকিলে, অর্থাৎ ব্যবসা" বানান করিলে কিছু 
দোষ হইত বলিয়া মনে করি না। কিন্তু উচ্চারণান্ুযায়ী বানানের 
অভিপ্রায়ে য-ফলার পরিবর্তে আযা-কার দিয়! “ব্যাবসা” বানান কর! 
হইয়াছে। এখানে ঢা-চিহ্নকে য-ফলা আ-কার মনে না করিয়া 
ত্যা-কার অর্থাৎ এ-কারের বিবৃত ধ্বনি বুঝিতে হইবে । এই বানান- 
পরিবর্তনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিতেছি না, 
তবে ঢা-চিহ্ যে সর্বত্র য-ফল| আ-কার নহে, সময়ে সময়ে উহ আযা- 
ধ্বনির প্রতীক, সেই সম্বন্ধেই কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। 


| 
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ত্যাগ, ব্যাধ, শ্যাম, ন্যায়_ এই তৎসম শব্গুলির বানানে ত, ব, 
শ, ন-এ য-ফলা আ-কার আছে ; কিন্তু ম্যাপ, গ্যাস, Jl ছ্যা, 7l 
wji— অ-তৎসম শব্দগুলির বানান হইয়াছে উচ্চারণান্ুগ । এই 
শব্দগুলিতে যে Ji-fes দেখা যায়, তাহ! ফলা আ-কার নহে, 
আযা-কার। বেটা, ঠেঁটা, টেরা, নেড়া, লেজ, পেঁচা, বেঙ, দেখো, ফেলো 
বানানে বহু লেখক তৃপ্তিবোধ করেন না - তাহার! লেখেন ব্যাটা, ঠ্যাটা, 
ট্যারা, ন্যাড়া, ল্যাজ, প্যাচা, ব্যাঙ, দ্যাখো, ফ্যালো। এই ঢ্রা-চিহ্ন 
নিশ্চয়ই য-ফলা আ-কার নহে ; স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় এইসমস্ত 
শব্দে লেখকেরা চিহ্নের পরিবর্তে যা-চিহ্ন পছন্দ করিতেছেন উচ্চারণের 
খাতিরে | এইসমস্ত স্থলে এ-কার যে সংবৃত নয়, বিবৃত অর্থাৎ সংস্কৃতের 
মূল স্বরধ্বনি অতিক্রম করিয়া বাংলায় যে নূতন একট! স্বরধ্বনি 
আসিয়াছে, ঢা-চিহ্নদ্ারা তাহাই সুচিত হইতেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
এ-কারের বিবৃত ধ্বনি বুঝাইবার জন্য একটা পুথক্‌ চিহ্নের প্রয়োজন 
wes করিয়াছিলেন। আছ্যক্ষরের ‘এ’-ধ্বনি বিবৃত হইলে দুই-এক 
শ্রেণীর শব্দে রবীন্দ্রনাথ -চিহ্নের পরিবর্তে চিহ্ন দিয়া ধ্বনি-পার্থক্য 
বুঝাইয় দিতেন ‘খেলি, ফেলি” কিন্তু “খেলা cem t বিশ্বভারতী- 
প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাবলীতে অদ্যাপি এই রীতি অনুস্থত হইতেছে। 
তবে একথা ঠিকই চিহ্ন ও coca o পার্থক্য খুব কম পাঠকেরই 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে ; আর ঢা-চিহ্ন যে কখন্‌ 'য ফলা আ-কার, কথন্‌ 
এ-কারের বিবৃত উচ্চারণ তাহা! অনুধাবন করিতে হইলে যংকিঞ্চিৎ 
ভাষাজ্ঞানও আবশ্যক হয়। 

বাংলায় শুদ্ধ স্বরধ্বনি সাতটি _অ, আ, ই, উ, এ, আযা, ও 1 আ্যা 
স্থলে কেহ কেহ লেখেন এয ; casis — Syl এঠা, আ্যাদ্দিন এ্যান্দিন, 
eui এ্যাটম। অ বা এ স্বরবর্ণ। ন্বরবর্ণের সহিত যে একটা 
ব্যঞ্জনবৰ্ণ - য-কলা _-আবার একটা আ-কার সংযুক্ত হইতে পারে না, 
ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা। আসল কথা, ‘এ’-বর্ণের বিবৃত ধ্বনি 
ago নাই, স্থৃতরাং উক্ত ধ্বনি-প্রকীশক কোন ade সংস্কৃত 
বর্ণমালায় নাই। বাংলায় ধ্বনিটি আছে, কিন্তু ধ্বনি-প্রকাশক কৌন 
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বর্ণ বা যোজ্য চিহ্ন অদ্যাবধি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই। বাংলায় 
সংস্কৃতের মূল উচ্চারণও সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। সংস্কৃত এক’ (Eka) 
শব্দের ‘এ'-ব্বনি বাংলায় বিকৃত হইয়াছে (Ak) | “ত্যাগ” শব্দের ত্যা 
সংস্কৃতে যেভাবে উচ্চারিত হয় বাংলায় সেভাবে উচ্চারিত হয় না 
বাংলা উচ্চারণ অনেকটা বিবৃত ‘এ’ ধ্বনির মতো | সংস্কৃত 'ব্যাস+ 
বাংলা ব্যাঙ’, ইংরেজী ব্যাট” — বাংলায় তিনটি শব্দেরই ব্য! উচ্চারণে 
একই স্বরধ্বনি। ব্যাসশব্দে ব-এ য-ফলা আ-কার আছে। egit 
মনে হয় ব্যাঙ শব্দেও ব-এ agal আ-কার। এটা যে য-কলা 
সাকার নয় তাহার প্রমাণ অভিধান খুললেই পাওয়া যাইবে । 
অভিধানে ছুই বানানই আছে _বেও, ব্যাঙ। ব্যাঙ শব্দের Beng 
উচ্চারণ কোথাও নাই, তথাপি যে বে? বানান দেওয়া হইয়াছে 
উহাতে csta বিবৃত ধ্বনিই বুঝিতে হইবে । অভিধানে দেখা 
যাইবে এইজাতীয় বহু অতৎসম শব্দে -চিহ্ন Ji-fozs দুইটাই দেওয়া 
আছে। এই বিকল্পের কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে - চিহ্নের স্থলে 
Nfs গ্রহণ করা হইয়াছে উচ্চারণ স্পষ্ট করার খাতিরে | ইংরেজী 
শব্দের আ্যা-উচ্চারণ বুঝাইতে আজকাল চিহ্ন বড় একটা ব্যবহৃত 
হয় না, পূর্বে হামেশা হইত। ফলে শব্দগুলির প্রায়ই উচ্চারণ-বিকৃতি 
ঘটিত। আজিও অনেকে Tax শব্দকে টেক্স (Teksho) উচ্চারণ 
করিয়া থাকেন। ঢা-চিহ্ন যতক্ষণ ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত থাকে ততক্ষণ 
ইহার স্বরূপ ধর! পড়ে না, সব সময়েই মনে হয় কলা আ-কার। 
স্বরূপ ধরা পড়ে তখনই যখন ‘এ’-বর্ণের বিবৃত ধ্বনি-প্রকাঁশক বিশুদ্ধ 
স্বরবর্ণের প্রয়োজন E | তখন কেহ লেখেন AT, কেহ লেখেন «1 | 
tata স্বরবর্ণের সঙ্গে ঢা-চিহ্ন যোগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন তাহারা 
এখনও লেখেন-- একাউন্ট, এসিড, একোনাইট, এডমির্যাল, 
এডভোকেট, এফিডেভিট, এগ্রিকালচার, এলাউ, এলার্ম, এলোপ্যাথি, 
এল্সুমিনিয়াম, এমেচার, এমোনিয়া, এমিবা, এনিমিয়া, এও কোম্পানি, 
এনফেলিস, এরিস্টটল, এরোরুট, এথেন্স, এটনি ইত্যাদি | 

এই প্রসঙ্গে চলন্তিকা-কার রাজশেখর বস্তুর মতামত নিশ্চয়ই 


গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হইবে। 
প্রকাশকালে ১৯৩৩ সালের ৫ই জুলাই একখানি চিঠিতে রাজশেখর 
উপস্থিত প্রবন্ধ-লেখককে যাহা জানাইয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ 
এখানে উদ্ধৃত করি।_ 


বর্ণ-বিভ্রান্তি ১০৫ 
চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ 


“Cat এর a র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ 
ও তাহার যোজ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশ- 
চন্দ্ৰ দুজনেরই এই মত। আমি প্রস্তাব করিয়াছি_এ (act 
=এক্ট, hat={হট্‌ )। রবীন্দ্রনাথ এই দুই চিহ্ন পছন্দ 
করিয়াছেন। কিন্ত নূতন বর্ণ যেমনই হউক, চালাইতে সময় 
লাগিবে। আমার মতে তত দিন "egi Jl চিহ্ন দ্বারা কাজ 
চলিতে পারে। “আ্যা* বর্ণমালায় নাই ; য-ফল! + আ-কার= 
cat এর a তুল্য নয়। ছুইটিই কৃত্রিম, কিন্তু অনেকে প্রয়োগ 
করেন সেজন্য পরিচিত। হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে এ-কার 
চলিতেছে — hat— 82 i 
«আমি “এমন এত কেমন খেলা” ইত্যাদি শব্দে এ-কাঁর 
বজায় রাখিতেই চাই, রবীন্দ্রনাথের T চিহও চাই না। শব্দের 
উচ্চারণ সব্বত্র বানান-অনুযায়ী হইবে এমন ছুরাশা করি না। 
কেবল বৈদেশিক শব্দে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি বাংলা 
শব্দে আ্যা ঢা’ লিখিতে চাই, যথা, 'আ্যাক্ট , ফ্যাশন, আ্যা, ছ্যা’।” 
অনুরূপ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শান্তি- 


নিকেতন হইতে এক চিঠিতে এই লেখককে যাহা লিখিয়াছিলেন 
তাহারও অংশবিশেষ স্ুধীবর্গের গোচর করি ।_ 


“যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্বদাই লিখতে হচ্চে 


সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নৃতন অক্ষর রচনা করা 
আবশ্যক _ আমাদের মনটা অত্যন্ত সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর 


কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না৷” 
আজ রবীন্দ্রনাথ নাই, যৌগেশচন্দ্র নাই, স্থনীতিকুমারেরও বয়স 


হইয়া গিয়াছে তবে এখনও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ আছে, বিশ্বভারতী 


বাংলা ৭ 


2৪ বাংলা বানান 


গ্রন্থনবিভাগ আছে, আধডজনেরও অধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, 
মধ্যশিক্ষাপর্যৎ নামেও একটি প্রতিষ্ঠান আছে- ইহাদের কাহারও কি 
কিছু করণীয় নাই ? 


“পণ আইনী! 1 যেন তে 
একল এস়ৌপ এহ ara, কাজই প্রি ন এলি উপ! নাই | 
see aga £ উচ্চারণ ariez ay একট qa «uad 
«9 তাহার cie) drei হইলে গোন ar | Rena ও coca 
gei এই নত ej emi xu এ & (et 
43 . ^e = হেট) | Aem এই দুই দিক পছন্দ efi] 
fém কুতন d cmd হু, shes সময fpi | eds 
$us তত ffa এতটা তা" fra vix ws sfa পারে | “ঞ্যা' 
বৰ্ণ পালায় ad; A-F + অ কাৰ = a এক a gu ax | 
UH ডাম, জিভ একে soi কন emn পারছি | 
e টাও 
‘এজন এত Gesa খেল, "Neu এ জার বজা্ 
afol চাই , Paaa 5 লিও sha | qum উচ্চারন 
an বানান-পনৃখাযী হত এমা papi করিনা | কেন 
Corbis cer এনং বিশে ente কয়েকটা বালা শব্দ 
Sy তা (es rà. ad, ত্যান্ড., ফ্যান, জী, gl 
Q 95 voL dara আবার Qnin 
ore atl | dEwimerr o RIE chm cb ৰা ন 
mu sa wh ener |. edm নিশি x , sa’, Ra 
Haa — amd, ভগন | 


বাংলা ea শতৃ' di O সারির RE দেওয়া ame 
24 «8 রি সে cid 
এানান-পদ্ঘতি চির GU" আব সু gral পন্ড রবে | 


রাঁজশেখর qaa চিঠির প্রতিলিপি 


রাজশেখর বসুর চিঠি 
[ চতুদ্কোণ_ বৈশাখ ১৩৮৪ ] 


চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ যখন যন্ত্স্থ, অভিধানকার রাঁজশেখর 
বনু মহাশয়কে একখানি চিঠি দিয়েছিলাম । রাজশেখর বস্তু অনুগ্রহ 
করে সঙ্গে-সঙ্গেই তার জবাব দিয়েছিলেন | 

চতুক্ষোণ-সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহে রাজশেখরের চিঠিখানি 
এখানে প্রকাশিত হচ্ছে | চিঠিখানি পড়লেই এর বিষয়বস্তু বোঝা 
যাবে। আমার চিঠিতে কয়েকটি শব্দের বানান, অর্থ ও প্রয়োগ সম্বন্ধে 
জিজ্ঞাসা, এবং অভিধানে দেওয়া হয় নি এমন কয়েকটি শব্দ ও বিবয়- 
সন্নিবেশের প্রার্থনা ছিল। বানান-সংস্কার সম্বন্ধে সবিনয়ে দু-একটি 
মন্তব্যও করেছিলাম । একটি মন্তব্য ছিল - বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে 
সংস্কার-প্রচেষ্টা হলে স্বৈরাচার সহজে দূরীভূত হতে পারে । আমার 
চিঠিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব ছিল “বিকৃত এ*ধ্বনি প্রকাশের 
জন্য «y! এবং ঢা-চিন্ন বর্জন করে ছুটি নূতন চিহ্ন প্রবর্তন করা। এ- 
সম্বন্ধে রাজশেখরবাবু সবিস্তারেই আলোচন! করেছেন। 

চতুক্ষোণ-সম্পাদক মহাশয় রাজশেখরবাবুর চিঠিখানি ছাপছেন 
দেখে আনন্দিত হয়েছি | এই সুত্রে যদি রাজশেখরবাঁবুর উদ্ভাবিত 
চিহ্নদুটি প্রচারলাভ করে এবং সাহিত্যিকের! চিহুুটি স্বীকার করে 
নেন, চতুক্ষোণ-পত্র বাংলাভাষার বর্ণ-সংস্কারে অগ্রণী হবে বলে মনে 
করি। paz রাজশেখরবাবুর চিঠির প্রতিলিপি-অংশে দ্রষ্টব্য 1 

চিঠির মধ্যে আর-একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রাজশেখর 
বলেছেন, ‘চলিত ভাষা” ও “কথ্য ভাষা” এক নয়। সাহিত্যিকের! এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন কিনা জানি না। এই মত স্বীকার করে নিলে 
বানানে অসাম্য বহুলাংশে কমে যাবে। 

রাজশেখরের চিঠিতে “শয়তা” ও “হিবাচী” শব্দছুটির পরে প্রশ্ন-চিহ্ন 
আছে। “শয়তা” শব্দটির অর্থ জানি না । শব্দটি আচার্য জগদীশচন্দ্র 


১০৮ বাংলা বানান 


বস্তুর রচনায় পাওয়া গেছে — উদ্ভিদ্-বিষয়ক কোন-কিছ হতে পারে | 
“হিবাচী, শব্দটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় আছে। “ছেলের দল” 
কবিতায় আছে “হিবাচীতে আগুন জেলে শিখছে ওরা কজাকল,। 
স্কুলপাঠ্য পুস্তকে কবিতাটি থাকে এবং শব্দটির অর্থ নিয়ে শিক্ষকেরা 
বিব্রত হন। অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করে- 
ছিলাম। তিনি বলেছেন _ শব্দটি জাপানী, অর্থ 'অগ্র্যাধার ৷ চিঠির, 
অন্যান্য অংশ সহজেই বোধগম্য হবে | 


৩০বি fel SIS, কলিকাতা 
€2 জুলাই ১৯৩৩ 

সবিনয় নিবেদন 

আপনার ১৬ই আধাটের চিঠি পাইয়া অতিশয় সুখী, 
হইলাম। বানান সম্বন্ধে আপনি যাহা লিখিরাছেন তাহার জন্য 
আমি কৃতজ্ঞ। আপনার প্রশ্নের উত্তর যথাসাধ্য দিতেছি — 

চলন্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হইতেছে। প্রায় অর্ধেক 
ছাপা হইয়া গিয়াছে, বাকী বোধ হয় পূজার পরেই শেষ, 
হইবে। আপনি যে সকল ত্রুটি দেখাইবেন তাহার সকলগুলির, 
আর শোধনের উপায় নাই। 

বাংলা বানানের পদ্ধতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, যোগেশচন্দর 
স্ুনীতিকুমার এবং আরও কয়েক জনের সঙ্গে আমি কথা 
কহিয়াছি। সমস্ত শব্দের বানান সম্বন্ধে কাহারও নিদ্ধারিত মত 
নাই, তবে সকলেই স্বীকার করেন যে একটা ব্যবস্থা হওয়া খুব 
দ্রকার। কতকগুলি শব্দের বানান সম্বন্ধে ইহাদের নিজ নিজ 
মত আছে। কোনো কোনো বিষয়ে ইহারা একমত, কিন্ত 
মতভেদও বিস্তর আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চেষ্টায় সহজেই বানান 
স্থিরীকৃত হইতে পারে ইহা আমারও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ সেই 
চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু শেষ অবধি কিছু হইবে কিনা তাহাতে 
সন্দেহ আছে। 


রাঁজশেখর qua চিঠি ১০৯ 


চলন্তিকা আরম্ভ করিবার পূর্বের আমি বানানের পদ্ধতি 
নিরূপণের চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমার উপায় এই ।-_ 
কতকগুলি বাংলা শব্দের একটা ফর্দ তৈয়ার করি। প্রায় 
চল্লিশ জন সুশিক্ষিত প্রবীণ ও নবীন লেখকের সহিত একে 
একে দেখা করি। আমি কর্দ হইতে এক-একটি শব্দ পড়ি এবং 
শ্রোতাকে তাহা বানান করিতে বলি। প্রথমেই সতর্ক করিয়া 
দিয়াছিলাম _-সঙ্গতি-অসঙ্গতির বিচার না করিয়া যে বানান 
মনে আসিবে তৎক্ষণাৎ বলিতে হইবে। আমার উদ্দেশ্য 
লেখকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নি্ধীরণ এবং যে বানান অধিকতম 
ভোট পায় তাহা অবলম্বন করিয়া বানানের সাধারণ সুত্র গঠন। 
এই পরীক্ষার ফলে অনেক বানানের সামপ্রস্ত পাইয়াছিলাম, 
যথা ই-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত শব্দের । কিন্তু কতকগুলি শবে, 
বিশেষতঃ যাহার মূল সংস্কৃত শব্দে উ বা ৭ আছে, এত 
অসামপ্রস্ত দেখা গেল যে ভোট দ্বারা সুত্র নির্ণয় সম্ভব হইল নাঁ। 
অগত্যা রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশচন্দ্রের মত লইলাম। উভয়েই 
বাংলা শব্দে উ বা ণ যথাসম্ভব বজ্জন করিতে চান। আমি 
অভিধানে যে বানান দিয়াছি তাহার অধিকাংশই উল্লিখিত ছুই 
উপায়ে নির্ণীতি। অবশিষ্ট শব্দে আমার রুচিসঙ্গত বানানকে 
প্রাধান্য দিয়াছি। নূতন সংস্করণে কোনো কোনো শব্দের 
বানান বদলাইয়াছি। আপনি যে “কোম্পানী” দেখিয়াছেন তাহ! 
ভুল, “কোম্পানি” হওয়া উচিত fes | 

‘জয়ন্তী’ - ২য় সংস্করণে দিয়াছি। 

‘অভিলাস, SR দি নাই, কারণ প্রয়োগ বিরল, সকল 
সংস্কৃত অভিধানে নাই। কিন্তু এখন মনে হইতেছে ‘উৰ্দ্ধ’ দেওয়া 
উচিত ছিল, বানান সরল করার পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইত। 

“ওছা” দি নাই, ভোটে “চা” দাড়াইয়াছে। 

“অগ্নিদগ্ধ, শয়তা (1), হিবাচী (9) দ্রিনাই। সনম্বর! অর্থে 
সম্ভার’ শুনি নাই, বোধ হয় প্রাদেশিক । 


১১০ বাংলা বানান 


‘পুল’ দিব। পুত্র” প্রয়োগসিদ্ধ কিন্ত ব্যাকরণসম্মত নয়। 

“গোয়েন্দা” 1— pe অর্থ জানি না। বাংলা অর্থদিয়াছি। 

“কথ্য; অর্থে কথনীয় এবং যাহা কহা হয়। “কথিত” -- যাহা 
কহ! হইয়াছে । অতএব “কথিত ভাষা’র চেয়ে “কথ্য ভাষা? 
ভাল মনে হয়৷ কিন্তু চলিত ভাষা? কথ্য ভাষা নয়। “সাধু, 
ও ‘চলিত’ ছুইটিই লেখ্য বা লৈখিক ভাবা । 

পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।_যেন ইংরেজীর নকল, trial 
solicited | এরূপ প্রয়োগ খুব চলিতেছে, কাজেই 1শষ্ট না 
afal উপায় নাই | 

Cat এর a র উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য একটি নূতন স্বরবর্ণ ও 
তাহার যোজ্য রূপ হইলে ভাল হয়। রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশ- 
চন্দ্র দুজনেরই এই মত। আমি প্রস্তাব করিয়াছি_এ ট (act 
782, hat-;2ü )! রবীন্দ্রনাথ এই ছুই fom পছন্দ 
করিয়াছেন। কিন্তু নূতন বর্ণ যেমনই হউক, চালাইতে সময় 
লাগিবে। আমার মতে তত দিন ‘আয! 7” fem দ্বারা কাজ 
চলিতে পারে । 'আ্যা” বর্ণমালায় নাই ; য-ফল!4-আ-কার= * 
Cat এর এ তুল্য নয়। ছুইটিই কৃত্রিম, কিন্ত অনেকে প্রয়োগ 
করেন সেজন্য পরিচিত। হিন্দীতে এই উদ্দেশ্যে এ-কার 
চলিতেছে —hat- ইত | 

আমি ‘এমন এত কেমন খেল!’ ইত্যাদি শবে এ-কার বজায় 
রাখিতেই চাই, রবীন্দ্রনাথের c fosse চাই «1| শব্দের উচ্চারণ 
সর্ববত্র বানান-অনুযায়ী হইবে এমন ছুরাশা করি না। কেবল 
বৈদেশিক শবে এবং বিশেষ প্রয়োজনে কয়েকটি বাংলা শবে 
"yt 51’ লিখিতে চাই, যথা, “আ্যাক্ট, ফ্যাশন, S71, wm । 

Soesi _৭ স্থানে ন করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন 
নাই। যুক্তাক্ষরের o অংশকে ইচ্ছামত 4 বা ন মনে করা 


* বিগ্ভানিধি যোগেশচন্দ্র রায় লিখতেন ‘কথিত SiN _ প্রবন্ধলেখক 


রাঁজশেখর qus চিঠি 


১১১ 


যাইতে পারে 1 আমরা লিখি ‘রুগ্ন, ভগ্ন’, কিন্ত বানান-_ রগ, 


বাংলা শব্দের ^w quoe সন্ধির বিধি দেওয়ার সময় এখনও 
যদি ইউনিভার্সিটি বা রবীন্দ্রনাথাঁদি পণ্তিতগণ 
বানান-পদ্ধতি স্থির করেন তবেই সুত্র রচনা সম্ভব হইবে। 
আপনি চলন্তিকার জন্য যে নোট লিখিয়াছিলেন তাহা যদি 
পাঠাইয়া দিবেন । যদি 
কলিকাতায় আসেন তবে দেখা হইলে আনন্দিত হইব । 


খুজিয়া পান অনুগ্রহ করিয়া 
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যঁ বনাম 3j 
[ আঁজকাল- ২৬ জুন ১৯৮৪ ] 
১৯৩৭ সালের বানান-সংস্কারের পর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রেফের 
পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বর্জন-প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন : 
“এখন থেকে ভট্টাচার্য্য শব্দের থেকে য-কলা মোচন করতে 
নিবিকার চিত্তে নির্মম হতে পারব, কারণ নব্য বানান-বিধাতাদের 
মধ্যে দু-জন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য বংশীয় তাদের উপাধিকে 
"wen বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আধ্য এবং 
অনার্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন, 
যেমন আধুনিক মাঞ্চু এবং চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা |^ 
'বাক্‌পতি” রবীন্দ্রনাথের এত জোরালো সমর্থন সত্বেও “ভাষাচাধ্য? 
সুনীতিকূমার কিন্তু Ga ফলা মোচনে স্বীকৃত হন নি, কারণ 
ভাষাচাধ্য? মনে করতেন এটা রেফের পর দ্বিত্ববর্জনের ক্ষেত্রই নয়। 
তার মতে বাংলা ভাষায় ‘আৰ্য্য’ শব্দের প্রথম "m" হচ্ছে ^7 এবং 
পরে আছে “য-ফলা”। দুটো! য-এর উচ্চারণ এক নয়, দুটো য-এর 
প্রকৃতি এক নয়, দুটো য ছুই কাজ করছে। বর্জন, অর্জন-এর fau 
বর্জন করলে “বর্জন, অর্জন” হয়, কিন্তু ‘আৰ্য্য’ শব্দের বাংলা উচ্চারণ 
যখন ‘আৰর্জ্য’ অর্থাৎ একট! ‘জ’ অন্যট। ‘য-ফলা’, তখন fus কথাই 
আসে না। " 

স্ুনীতিকুমারের এই মত সমর্থনযোগ্য কি না সে-বিষয়ে আমাদের 
সংশয় আছে। স্ুুনীতিকুমার বলতে চান ÁP শব্দের প্রথম ‘য’ এর 
উচ্চারণ "e^ | অতএব য-ফলা অন্য বর্ণ। আমরা মনে করি 'd"- 
এর উচ্চারণ কখনো ‘জ’ নয়। য-ফলা যখন “ধর” এর সঙ্গে যুক্ত হয়, 
‘জ’ উচ্চারণটা কেবল তখনই আসে। 


তবে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে য-ফলার প্রকৃত উচ্চারণ কী 
বা শব্দগঠনে তার কাজ কী। 


á বনাম যয ১১৩ 

সে-যুগে একটা কাহিনী শুনেছিলাম যদিও কতটা সত্য কতটা 
কল্পিত যাচাই করে দেখি নি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী নাকি মহারাষ্ট্র প্রদেশের এক সমাবেশে বার কয়েক একটা শব্দ 
বলেছিলেন "pacem! | শ্রোতার! বুঝতে না পারলে শাস্ত্রী মহাশয় 
বললেন, “Why, the Sun"! এক শ্রোতা বলে উঠলেন, 
এরিয়া”! শাস্ত্রী মহাশয় ঠিক কী উচ্চারণ করেছিলেন — শৃর্জ্জো, 
jg রুজ্জো, না শৃইর্জ্জো _তৎকালে খেয়াল করে জেনে নিই নি। 

শব্দের আদিতে, কিংবা য-ফলাযুক্ত হলে, বাংলা ভাবায় যূএর 
উচ্চারণ ‘জ’, নচেৎ " অর্থাৎ ‘ইঅ’। “যম যত যান যাত যোগ 
যোজন’ কিন্তু ‘নিয়ম নিয়ত প্রয়াণ প্ৰয়াত বিয়োগ আয়োজন? | অবশ্য 
ব্যতিক্রম আছে ‘যাতি যাযাবর eu সংযম অভিযান উপযোগী? | 
ক্ষেত্রবিশেষে উপসর্গযোগে কিংবা সমাসবদ্ধ শব্দেই মোটামুটি এই 
ব্যতিক্রম। তবে সমগ্র বাংলা শব্দভাগ্ডারে এই জাতীয় ব্যতিক্রমের 
সংখ্য! তুলনায় খুবই কম ৷ শব্দাভ্যন্তরে য-এর সাধারণ উচ্চারণ “য়” 
যেমন ক্ষয় জয় হয় লয় ভয় নয় দয়া মায়া ছায়া ক্রিয়া গেয় জেয় পেয় 
দেয় দায়ী স্থায়ী বায়ু স্নায়ু 

শব্দমধ্যে একক য 'য়’ কিন্তু য-ফলা যোগে -aa উচ্চারণ হয় 
«wh. শয়ন ন্যায় সহায়’ কিন্তু শিষ্যা ন্যায্য সাহায্য ( শোজ্যা 
mirai শাহাজ্যো )। য-এর উচ্চারণ পাওয়া গেল কিন্তু য-ফলার 
উচ্চারণ কী, বিবেচ্য । I 

সচরাচর দেখা যায় শব্দের যে বর্ণের সঙ্গে য-ফলা! যুক্ত হয়, সেই 
বর্ণের উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে । য-ফলার নিজন্ব কোনো চিহ্ন থাকে 
app “কাব্য বাচ্য রাজ্য'র শিষ্ট সমাজে গৃহীত উচ্চারণ “কাবেবা 
ausi রাজ্জো” _অবশ্য য-এর স্বকীয় উচ্চারণ রর রেশ রেখে কেউ 
কেউ উচ্চারণ করেন, “কাইবেবা বাইচ্চো রাইজ্জো? কেউ বা ‘কায়বেব। 
বায়চ্চো। রায়জ্জো' | দুটো উচ্চারণকে বলা হয় আঞ্চলিক, তবে 
প্রথমটাকে যত গেঁয়ো মনে করা হয়, দ্বিতীয়টাকে তত নয়, দ্বিতীয়টাকে 
একেবারে অশিষ্ট বলেও হাস্ত পরিহাস করা হয় না। লক্ষ্য করতে 


১১৪ বাঁংলা বানান 
হবে ফলা যুক্ত বর্ণের উচ্চারণে ‘ইঃ বা “রর” ধ্বনি আস্মুক, না আসুক, 
fas ধ্বনি অবধারিত--বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপিত 
হয় না । একমাত্র ‘হ’ এবং ‘য’ এর সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে ব-কলার 
‘জ’ ধ্বনি আসে — “বাহ গ্রাহ্য সহ্য, শয্য| ন্যায্য সাহায্য | , 
শব্দের আদ্যবর্ণে ফলা থাকলে sfr Cela উচ্চারণ আছে 
বলে মনে হয়না সর্বত্রই ব্যক্তিভেদে স্বতন্ত্র উচ্চারণ শোনা যায়। চ্যবন 
ত্যক্ত we wen ন্যস্ত ব্যসন ব্যত্যয় স্তন্দন Jw প্রভৃতি শব্দকে 
শিষ্ট সমাজেই যার যেমন রুচি তিনি তেমনভাবে উচ্চারণ করে থাকেন। 
“ধ্য” স্থলে "P বিধান রচনাকালে সংস্কার-সমিতি সম্ভবতঃ কিছু 
বাধার সন্মুখীন হয়েছিলেন। তাই প্রতিপক্ষের সামনে যুক্তি খাড়া 
করেছিলেন: 

“অনেকে কাৰ্য্য’ শব্দের উচ্চারণ ‘কাইর্জ তুল্য করিয়া 
থাকেন, ‘কার্য’ লিখিলে “কার্জ' উচ্চারণের আশঙ্কা আছে। 
TIP 315816? কোন্‌ উচ্চারণ ভাল তাহার বিচার অনাবশ্যক। 
যাহার! ‘কাইর্জ’ উচ্চারণ করিয়া থাকেন য-কলা বাদ দিয়া 
"SUP লিখিলেও তাহার! অভীষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিবেন i? 

TRG বা কার্জ কোন্‌ উচ্চারণ ভাল” সমিতি “তাহার বিচার 
অনাবধ্যক’ মনে করেছেন, তবে IFE যে বিচার করেছেন, তার 
মধ্যে একটুখানি কটাক্ষ আছে। "যাহারা কাইর্জ উচ্চারণ করিয়া 
থাকেন' প্রচ্ছন্ন হাস্তে তাদের প্রতি অন্ুকম্পা৷ প্রদর্শন করে সমিতি 
প্রকারান্তরে নির্দেশ করেছেন কলকাতা-অঞ্চলের কথ্য “কার্জ' উচ্চারণ 
'ভাল'। এ বিষয়ে সমিতি যতটা নিঃসংশয়, ভাবাতাত্বিক মাত্রেই 
ততটা আশ্বস্ত নাও হতে গারেন। কলকাতা অঞ্চলে “কাব্য ভাবব 
কিংবা “বাচ্যা বাচ্চা” এই দুটিই বিশুদ্ধ ‘বব’ বা চচ’ ধ্বনির গণ্ডিতে 
আবদ্ধ। কেউ যদি য-ফলার পরিচয়ে PAIRI বায় চ্চা’ উচ্চারণ 
করেন সেটা কি বিসদৃশ মনে হবে? সমিতি 'কার্জ উচ্চারণ ‘ভাল’ 
বলতে চেয়েছেন, ‘কায় ses উচ্চারণ কি পণ্ডিতসমাজে ধিকুতহবে ? 
কন্যা বন্যা| শুন্য পুণ্য তুল্য মূল দৃষ্য PS বশ্য প্রকাশ্য ভাষ্য’ কলকাতা! 
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অঞ্চলে ‘কোন্না বোন্না শুন্নো পুণে! তুলো মূললো দূষ্ষো চুষ্‌ষে৷ 
বোশ শো প্রোকাশ শো ভাষযষো’। এই উচ্চারণ কি খুব সুশ্রাব্য ? 
পরিবর্তে ‘কোয় ব্রা বোয় ন্না শুয় নো পুয় গ্রে! তুয় ললো মূ ললো TAITA 
চুয় বো বোয় শ্‌শে| প্রোকায়শশো ভায় ষ্‌ষো? উচ্চারণ কি কানে 
লাগবে ? অবশ্য যুক্তির বিচার আর রুচির বিচার সব সময় এক হয় 
না। তবে আমাদের কাছে কিন্তু মূল প্রশ্ন ‘কার্য’ শব্দের ‘ই’-ধ্বনি 
নয়, ‘জ’-ধ্বনি। শব্দাভ্যন্তরে কার্য’ শব্দের ‘য’ ‘জ’ হল কী করে? 

শব্দাভ্যন্তরে ‘কায’ শব্দের উচ্চারণ ‘কায়’ । উনবিংশ শতকে যে 
‘কাজ’ শব্দের বানানে ‘কায’ লেখার চেষ্টা হয়েছিল, সে চেষ্টা নানা 
কারণে সফল হয় নি। সফল হলে শব্দটি ব্যতিক্রান্ত শব্দমধ্যে গণ্য 
হত। য-ফলাযুক্ত হলেই ‘কায’ “কাধ্য' হতে পারে। য-ফলা না 
থাকলে “কার্য “কার্য” হয়ে যাবে, “কার্জ' উচ্চারণ সম্ভবই হবে না। 

সমিতি ‘ই’ উচ্চারণের দিকে বেশি লক্ষ্য রেখেছেন বলে য-ফলার 
অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিকে সম্যক্‌ নজর দেন নি। সমিতি যদি উদাহরণে 
‘কাৰ্য্য’ শব্দের পরিবর্তে ‘পর্য্যন্ত’ শব্দ গ্রহণ করতেন, দেখা যেত য- 
ফলাযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্ণ “বিবৃত অ’-কারাস্ত হলে তা 'সংবৃত অ-কারান্ত 
হয়ে যায়। AGP শব্দের ‘প’-এ বিরৃত-অ কিন্তু ‘পর্য্যন্ত’ শব্দের 
‘প’-এ সংব্ুত-অ। এই ‘প’-কে ‘পো?’ করেছে পরবর্তী বর্ণের -ফলা। 
পয়পয়ঃপয়স্বী পয়ার পয়োধি’ পরে ‘য’ থাকতেও ‘প’-এর ‘অ’ ধ্বনি. 
বিবৃত, কিন্তু 'পর্য্যন্ত'-র ‘প’-এর ধ্বনি যে সংবৃত, তার একমাত্র কারণ 
পরবর্তী বর্ণে কলা । ‘পদ বধ কথা সহ’ শব্দগুলির ‘পব কস’ ‘পদ্ধ 
বধ্য কথ্য সহা’ শব্দে উচ্চারিত হয় ‘পো বো কো সো’ । আমরা বলতে 
চাই ‘আৰ্য er বীর্ধ সূৰ্য’ শব্দে ‘জ’ ধ্বনি আসবেই না যদি ‘য’-এর 
সঙ্গে য-ফলা যুক্ত না থাকে । আসলে য এবং য-ফলা দুইয়েরই উচ্চারণ 
খল’ কিন্তু ‘য’-এর সঙ্গে য-ফলা থাকলে য-এর উচ্চারণ জ, য-ফলা! 
বর্ণ টির উচ্চারণ faw সম্পাদন করে। য-ফলা না থাকলে “কা” শব্দের 
উচ্চারণে সংস্কার-সমিতির ঈপ্সিত “কার্জ' ( কার্জ্জো ) পাওয়া যাবে 
aii য-এ 'জ'-ধ্বনিই আসবে না, দ্বিত্ব-ধ্বনি তো দূরের কথা | 


ব্যাকরণ-জিজ্ঞাস! 


P4 
নিদেশক সঙ্কেত 
[ W. B. H. A. Bulletin - December 1965 ] 


ভাষায় নানা প্রণালীতে সামান্যকে নির্দিষ্ট করা হয়। যে-পদকে 
ব্যাকরণে বিশেষণ আখ্যা দেওয়া হয় তাহার কাজ হইতেছে বিশেষ্য বা 
অন্য কোন পদকে বিশেধিত করা, অর্থাৎ বিশেষ্য বা অন্য কোন পদের 
অর্থকে বিশেষভাবে নির্দেশ করা । ব্যাপককে জঙ্কীর্ণ করা বা সামান্যকে 
নির্দিষ্ট করাই বিশেষণের ধর্ম । ‘ছেলে’ একটি সামান্য বিশেষ । “ভাল 
ছেলে’ বলিলে ‘ছেলে’ শব্দের পরিধি সঙ্কীর্ণ হয়, শব্দটির ব্যাপকতা 
কমে, অর্থাৎ শব্দটি কিয়ৎ-পরিমাণে নির্দিষ্ট হয়। বিশেষণের প্রকৃতি- 
অনুযায়ী বিশেষ্য আংশিকভাবে «1 পূর্ণভাবে নির্দিষ্ট হয়; যেমন “এই 
ছেলে” ‘সেই ছেলে’ বলিলে ‘ছেলে’ শব্দ সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু 
কেবল বিশেষণ-প্রয়োগে নহে, অন্তান্য সঙ্কেত-সাহায্যেও বাংলা ভাষায় 
সামান্য বিশেষ্যকে নির্দিষ্ট করিয়া তোলা হয়। ‘ছেলেটি’ বলিলেও 
“ছেলে শব্দ নির্দিষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে ‘টি’ এই নির্দেশক সঙ্কেতটি 
ব্যাপককে সঙ্কীর্ণ করিয়া বিশেষণ পদেরই কাজ করিতেছে। কিন্ত 
“ট’-কে ব্যাকরণে ‘পদ’, এমনকি ‘শব্দ’ বলিয়াও স্বীকার করা হয় 
নাই। কারণ ইহা বাক্যমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রযুক্ত হয় না এবং ইহার 
কোন অর্থও নাই | ইহ! একটি চিহ্ৃ-বিশেষ-পদের আস্তে যুক্ত হইয়া 
পদের সামান্য অর্থকে বিশেষ অর্থে পরিণত করে। “টি, স্বয়ংসম্পূর্ণ 
শব্দ নহে এবং ইহার স্থান পদের অন্তে-বোধ হয় এইটুকু লক্ষণ 
'দেখিয়াই বৈয়াকরণগণ ইহাকে প্রত্যয়'-পর্যায়ে ফেলিয়াছেন, এবং 
সামান্তকে নির্দিষ্ট করে বলিয়া ইহার নাম দিয়োছেন “নির্দেশক 
প্রত্যয়? | 

একমাত্র ‘টি’-ই এই শ্রেণীর চিহ্ন নহে । টা, টু, টুকু, টুকুন, 
টুকুনি, খান, খানা, খানি, গাছ, গাছা, গাছি’ চিহ্নগুলিও ‘টি’ চিহ্নের 
ভুল্য। ইহারাও পদান্তে থাকিয়া পদকে নির্দিষ্ট করে। অতএব 
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ইহাদেরও বলা হইয়াছে নির্দেশক প্রত্যয়। কিন্ত বৈয়াকরণেরা এই- 
খানেই ক্ষান্ত হন নাই। “নির্দেশক” থাকিলেই “অনির্দেশক” এর প্রশ্ন 
আসে। অতএব “গোটা, জন, এক’ প্রভৃতি শব্দও এই অধ্যায়ে 
আলোচনার বিষযীভূত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ‘এক’ শব্দকে অনেকেই 
প্রত্যয় বলিয়াছেন। কেহ কেহ ‘জন’ শবকেও প্রত্যয় মনে করিয়াছেন, 
কেহ কেহ “গোটা” শব্দকেও প্রত্যয় বলিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই । এই 
শব্দগুলির সকলই eroa -at কিনা, কিংবা ইহাদের একটাকেও 
প্রত্যয় বলা চলে কিনা তাহাই প্রবন্ধলেখকের জিজ্ঞাসা | 

প্রত্যয় কাহাকে বলে ? কোন শব্দ, শব্দবিকৃতি, শব্দাংশ, কিংবা 
বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি পদান্তে থাকিয়া কোন বিশেষ অর্থ ছ্যোতনা করিলেই 
কি উহারা বা উহাদের কোন একটি ‘প্রত্যয়’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়? যদি 
তাহাই হয় তবে আলোচনা এইখানেই সমাপ্ত হইতে পারে কিন্তু 
প্রত্যয়ের অন্যতম কার্য যদি হয় শব্দ-গঠন বা শব্দান্তর-সাধন, তবে উক্ত 
শব্দ বা বর্ণসমষ্টিকে প্রত্যয় বলা চলে কিনা বিচার করিয়া দেখা যাইতে 
পারে। 

‘দশরথ’ শব্দের উত্তর ই ব! ফি প্রত্যয়-ষোগে সাধিত হয় ‘দাশরথি? 
শব্দ। দশরথ এবং দাশরথি এক কথা নহে। ইহারা ভিন্ন অর্থযুক্ত 
ভিন্ন শব্দ। ই প্রত্যয় বর্জন করিলে দাশরথি’র অস্তিত্বই থাকে না। 
‘মাস্টার’ শব্দের উত্তর ‘ই? প্রত্যায়-নিষ্পন্ন শব্দ মাস্টারি’। মাস্টার ও 
মাস্টারি ভিন্ন গোত্রের শব্দ | 'মাস্টারি'র ই’ চলিয়া গেলে “মাস্টার? 
থাকেন বটে তবে তাহার কার্য থাকে না। প্রত্যয় শব্দের অন্যতম অঙ্গ” 
একথা বলিলেও প্রত্যয়ের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। দেহ হইতে 
অঙ্গবিশেষ ছিন্ন হইয়া গেলেও দেহ বিনষ্ট না হইতে পারে, কিন্তু শব্দ 
হইতে প্রত্যয় সরিয়া গেলে শব্দটিই বিনষ্ট হয়। প্রত্যয় শব্দদেহের 
অবিচ্ছেচ্চ অপরিহার্য উপাদান৷ 
পরত্যরান্ত যে-কোন সংস্কৃত বা বাংল! শব্দ বিশ্লেষণ করিলেই দেখা 
যাইবে, প্রত্যয়ের ধর্ম হইতেছে শব্দাস্তুর সাধন করা (ধাতুর ক্ষেত্রে শব্দ 
গঠন করা ) অর্থাৎ ভিন্নজাতীয় শব্দ সৃষ্টি করা । ‘টি’ যদি প্রত্যয় হয়, 
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তাহা হইলে ‘টি’-ও যে-শব্দের উত্তর প্রযুক্ত হইবে, সে-শব্দের গোত্র 
বদলাইবে। ‘ছেলে’ শব্দের উত্তর ‘টি’ প্রযুক্ত হইয়া নৃতন শব্দ হইয়াছে 
“ছেলেটি”। কিন্তু ‘ছেলে’ ও “ছেলেটি” কি ভিন্নগোত্রীয় শব্দ ? “ছেলেটি” 
শব্দের টি’ কি উক্ত শব্দের অপরিহার্য উপাদান? 

“ভিন্ন গোত্ৰ’ কথাটির তাৎপর্য অনুধাবন করা দরকার i পুর্বেই বলা 
হইয়াছে প্রত্যয়ের কাজ শব্দ গঠন করা । এক-একটি প্রত্যয় এক-এক 
শ্রেণীর শব্দ গঠন করে । কোন শব্দই সবরকম প্রত্যয় গ্রহণ করে 
না, কিংবা কোন প্রত্যয়ই সবরকম শব্দের সহিত যুক্ত হয় না। ‘দশরথ’ 
শব্দের উত্তর "a, aeta, ফিক, ev, ইলচ্‌, ইন্‌, বিন্‌, মতুপ্‌, ইমন্‌, 
Vm তসিল্‌, vx ঈয়স্‌, ইষ্ট, র, ধা, শ, ত্র’ প্রভৃতি প্রত্যয় যেমন 
যুক্ত হইতে পারে না, তেমনই এরূপ কোন প্রত্যয় নাই যাহাকে যে- 
কোন শব্দের অন্তে প্রয়োগ করিয়া নৃতন শব্দ গঠন করা যাইতে পারে। 
এক-একটি প্রত্যয় এক-এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দ বাছিয়া লয়, এবং সেই 
শব্দের রূপগত, অর্থগত ও প্রকৃতিগত পার্থক্য সাধন করে। ধরা যাক, 
বাংলা ই প্রত্যর। বাংলা প্রত্যয়ের মধ্যে এই প্রত্যয়টির পরিধি 
সর্বাপেক্ষা ব্যাপক, কিন্তু ইহারও প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। পণ্ডিতি হয়, 
শিক্ষকি হয় না; মুন্সেফি হয়, জজি হয় না; মোক্তারি হয়, উকিলি 
হয় না; সেলামি প্রণামি দর্শনি হয়, আদাবি অভিবাদনি শ্রবণি হয় 
না; বেগুনি বাদামি হয়, আমি জামি (আম+ই,জাম+-ই) হয় না; 
আকাশি (রঙ) zu, গগনি হয় না; কাল> কালি কিন্তু লাল > লালি 
নহে ; মিষ্টসমিষ্টি কিন্ত তিক্তসতিক্তি নহে; পিত্ত>পিত্তি কিন্ত 
কফ> কফি নহে বা বিত্ত> বিত্তি নহে; কাঠ৯কাঠি (ক্ষুদ্রার্থে ) কিন্ত 
মাঠ৯মাঠি বা ইটস ইটি নহে; পাঁচই সাতই দশই তারিখ কিন্তু একই 
তিনই চারই তারিখ নহে । সেজন্য একথা বলা হইতেছে না যে 
যেসমস্ত শব্দের উত্তর ই-প্রত্যয় বিহিত নয়, সেসমস্ত শব্দের অস্তে 
ই-শব প্রযুক্ত হইতে পারে না। এই *শিক্ষকই" ছাত্রপ্রিয় — তদ্রপ 
জজই, উকিলই, আদাবই, অভিবাদনই, শ্রবণই, আমই, জামই, গগনই, 
লালই, তিক্তই, কফই, বিত্তই, মাঠই, ইটই, একই, তিনই, চাঁরই, 

বাংলা ৮ 
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প্রয়োগে কোন বাঁধা নাই | বস্তুতঃ ভাষার যাবতীয় শব্দের আন্তেই 
ই-শব্দ প্রযোজ্য। এই E^ শব্দান্তে থাকে, বিশিষ্ট অর্থও প্রকাশ 
করে, তথাপি ইহাকে প্রত্যয় বলা চলে না, কারণ ইহ] শব্দান্তর সাধন 
করে না অর্থাৎ নূতন শব্দ গঠন করে না। ইহা! একটি বহিরাগত 
শব্দ_পদপরিচয়ে ইহাকে বল! হইয়াছে “অব্যয়” | 

নির্দেশক চিহ্ন ভাষার যাবতীয় বিশেষ্য, বিশেষণ পদের আস্তে তো 
যুক্ত হয়ই, ইদানীং ক্রিয়াপদের অন্তেও যুক্ত হইতেছে _ 

কলমটা, দৌয়াতটা 1 

কালিটা, জলটা, মাটিটা, বালিটা। 

আকাশটা, বাতাসটা, আলোটা, দিনটা i 

বুদ্ধিটা, বোকামিটা, সাহসটা, তেজট! i 

হাসিটা, কান্নাটা, চলনটা, শয়নট!। 

সঙ্বটা, HSI] | 

"abl, অতুলট! ( স্থশীলটা নামেই সুশীল, অতুলটার জালায় 
অস্থির, দুটোই দুরন্ত ছেলে )। 

একটা, দুইটা, তিনটা | 

প্রথমটা, দ্বিতীয়টা 1 

এইটা, সেইটা। 

তোমারটা, আমারটা, রামেরটা, শ্যামেরটা i 

ভালটা, মন্দটা, লালটা, নীলটা। 

দেখবেটা কী? করছটা কী? হলটা কী? যাবেটা কোথায় ? 
বসবটা কোথায় ? পড়বেটা কে ? হাসবেটা কে? 

দেখা যাইতেছে - প্রত্যয় যেরূপ এক-একটা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর 
শব্দ সৃষ্টি করে, এই চিহ্নটি তাহা করে না । ‘টি, টা’কে প্রত্যয় বলিতে 
ইহাই সর্বাপেক্ষা বড় আপত্তি। 'ল্যাঙটা, ঝাপটা, চিমটা, চিমটি, 
শব্দসমূহে টা, টি’ প্ৰত্যয়, কারণ ইহারা শব্দসমূহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ; 
কিন্তু উদাহৃত বিশেষ্য, বিশেষণ, এমনকি ক্রিয়াপদেরও অস্তে প্রযুক্ত 
“টাকে ( কিংবা অন্যান্য নির্দেশক চিহ্ন থাকিলে তাহাদের ) “প্রত্যয়” 
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বলা উচিত হয় না, কারণ উহারা যাবতীয় শব্দকেই এক কুক্ষির অন্তর্গত 
করে। উহার! যে শব্দের অপরিহাধ উপাদান নহে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে 
তাহা সহজে বোঝা যাইবে - 

‘এক গাছে এক ভূত ছিল ; একটা গাছে এক ভূত ছিল; এক 
গাছে একটা ভূত ছিল; একটা গাছে একটা ভূত ছিল ৷” 

"gl বিশ্লেষণেও বাক্যচারটির মধ্যে অর্থগত কোন পার্থক্য পাওয়া 
যায় না ; অর্থাৎ টা-যুক্ত ও টা-যুক্ত ‘এক’ শব্দে কোন অর্থ-বৈলক্ষণ্য 
নাই। ইহাকে প্রত্যয় নামে অভিহিত করিতে হইলে প্রত্যয়টির পরিচয় 
হইবে “স্বার্থে টা” অর্থাৎ অন্ত কোন অর্থ নাই এমন “টা? | 

আমাদের ধারণ! ‘টি, টা” নির্দেশক প্রত্যয় নহে, নির্দেশক 
সন্কেত। অন্য উপায়েও যেমন সামান্য শব্দকে নির্দিষ্ট শব্দে পরিণত 
করা হয়, টি, টা" প্রভৃতি চিহ্নকে পদান্তে যুক্ত করিয়াও তেমনই সামান্য 
শব্দকে নির্দিষ্ট করা হয়। নির্দেশ করে বলিয়া চিহুগুলিকে বলা হইয়াছে 
“নির্দেশক? | “নির্দেশক” নামটি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ । স্বভাবসৌজন্তে 
তিনি এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন — 

“এই প্রবন্ধে নির্দেশক নামক একটি নূতন পারিভাষিক 
ব্যবহার করিয়াছি। পাঠকদের প্রতি আমার নিবেদন, এইরূপ 
নামকরণ অভাবে ঠেকিয়! দায়ে পড়িয়া করিতে হয়। ইহাদের 
সম্বন্ধে আমার কোনো মমতা বা অভিমান নাই ৷? 

( শব্দতব্, ১৩১৫) 

রবীন্দ্রনাথ “অভাবে ঠেকিয়া দায়ে পড়িয়া’ যে-‘পারিভাষিক’ ব্যবহার 
করিয়াছেন, বৈয়াকরণগণ তাহাই প্রসন্নমনে গ্রহণ করিয়াছেন। বাংলা! 
নির্দেশক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একাধিক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, কোথাও 
নির্দেশক ‘প্রত্যয়’ বলেন নাই। “নির্দেশক, নির্দেশক চিহ্ন, নির্দেশক 
সঙ্কেত, নির্দেশক শব্দ, নির্দেশক পদ (যথা : এই, সেই ) a কয়টি 
অভিধা ব্যবহার করিয়াই বিষয়টি প্রাঞ্জল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
শব্দতত্বে তিনি বহু বাংলা প্রত্যয় আবিষ্কার করিয়া তাহাদের প্রকৃতি 
নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহাদের মধ্যে তিনি নির্দেশক চিহ্নগুলিকে সন্নিবিষ্ট 
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করেন নাই। ‘টা’ প্রত্যয় সম্বন্ধেও আলোচনা আছে, সেখানেও তিনি 
নির্দেশক ‘টা’কে স্থান দেন নাই। চ্যাপটা, ল্যাঙটা, ঝাপটা, ল্যাপটা, 
চিমটা, শুকটা” আছে, কিন্ত ‘লোকটা, একটা, দুইটা, সবটা, অনেকটা? 
নাই । তবে বহুকাল পূর্বে, ১২৯৯ বঙ্গাব্দে, অন্য এক প্রসঙ্গে, উচ্চারণ 
বুঝাইতে, তিনি "টা, টো, টে’কে ‘বিভক্তি’ বলিয়াছিলেন। ওঁ প্রবন্ধ 
ব্যতীত আর কোথাও তিনি ইহাদের ‘বিভক্তি’ বলেন নাই, যদিও 
১৩৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্রবন্ধে ও গ্রন্থে স্বনিদদিষ্ট পরিভাষায় প্রত্যয়, 
বিভক্তি সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। 

আচার যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি তাহার “বাঙ্গালা ভাষা (ব্যাকরণ j? 
গ্রন্থে প্রত্যয় সম্বন্ধে বিশদ আলোচন! করিয়াছেন; সচরাচর কোন 
ব্যাকরণগগ্রন্থে পাওয়া যায় না এমন বহু প্রত্যয়ের উদাহরণ দিয়াছেন; 
টা, টি” প্রত্যয়েরও “স্বার্থে, সদৃশ অর্থে, সম্বন্ধীয় ও জাত অর্থে এবং 
অন্যান্য নানা অর্থে বিবিধ দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, farm নির্দেশক অর্থে টা, 
টি, খালা, খানি’ প্রভৃতিকে ইহার মধ্যেও স্থান দেন নাই, প্রত্যয় 
পরিচ্ছেদেরও অস্তভূত করেন নাই। “কারক ও সমাস’ পরিচ্ছেদে 
"aire পরিমাণ-নির্দেশে" শীর্ষনাম দিয়া তিনি “খান, খানা, খানি, 
টা, টি, টুক, টুকু, গোটা, গোটি, এক’ প্রয়োগের বহুবিধ উদাহরণ 
দিয়াছেন, কিন্ত কদাপি ইহাদের ‘প্রত্যয়’ নামে অভিহিত করেন নাই, 
কিংবা অন্য কোন নামও দেন নাই ; কেবল বলিয়াছেন, “নির্দিষ্ট করে, 
অনিদিষ্ট করে”। 

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। নির্দেশক চিহ্ন প্রয়োগ-প্রসঙ্গে 
ব্যাকরণে গুরু-গম্ভীর ব্যাখ্যায় নিক্তির ওজনে ক্ষুদ্র-বৃহৎ, আদর-অনাদর, 
অন্কম্পা-বিরূপতার পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। আচার্য রামেন্দ্রস্ুন্দর 
ত্ৰিবেদী ধ্বনিবিগার' প্রবন্ধে একটি ratus দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। “পণ্ডিত 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নাকি কোন রাজাকে বলিয়াছিলেন, ‘তুমি রাজা-টি 
নও, রাজা-টা ; আমিও পণ্ডিত-টি নই, পণ্ডিত-ট? ।* দৃষ্টান্ত অনবদ্য ৷ 
কিন্তু ভাষার প্রাত্যহিক ব্যবহারে এই পার্থক্য সর্বথা স্বীকৃত কিনা 
বিবেচনা করিলে মন্দ হয় না। “মেয়েটা শ্বশুরবাড়ি গেল, মনটা খারাপ 
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হয়ে আছে; বাচ্চাটা কেঁদে কেঁদে সারা, একটু কোলে নেও; চক্ষুটাই 
যদি যায়, জীবনে সুখশান্তি কোথায়” - নিশ্চয়ই মেয়ে, মন, বাচ্চা, চক্ষু 
সম্বন্ধে আদর-অন্ুকম্পার অভাব নাই। ‘ভৃত্যটি একটি পয়লা নম্বরের 
চোর ; ছেলেটি বড্ড জ্বালাচ্ছে ; লোকটির ন্যাকামি দেখলে রাগ ধরে!” 
-Fo উল্লেখে কিঞ্চিৎ শ্লেষ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু 
“একটি প্রয়োগেও যদি cera থাকে তো ব্যাকরণ মুখস্থ করিয়া কথাবার্তা 
কহিতে হয়। অনাদরে, অবজ্ঞায়ও “ছেলেটি, লোকটি’ ব্যবহার করা 
হয়। “একটা পি'পড়ের কামড়েই অস্থির ; ভূগোলের প্রশ্নে একটি 
পর্বতের নাম চাওয়া হয়েছে ।' ক্ষুদ্র পিগীলিকীকে “একটা” বলিতে 
কেহ লজ্জাবোধ করে না, কিংবা বৃহৎ পর্বতকেও ‘একটি’ বলিতে কেহ 
সন্ত্রস্ত হয় না। এইসমস্ত প্রয়োগ ব্যাকরণের FA মানিয়া চলে না। 
আসল কথা — 6, টা” প্রয়োগ বা অপ্রয়োগ, বক্তার ছন্দোবোধ ও 
ব্যক্তিগত রুচির উপরই নির্ভর করে বেশি। কিন্তু ইহারা যদি ‘প্রত্যয়’ 
হইত, নিয়মবন্ধন এতটা শিথিল হইতে পারিত না, বক্তার এতটা 
স্বাধীনতা থাকিত না। 

“টি, টাকে প্রত্যয় বলার তবু একটা হেতু আছে, ইহার সর্বদাই 
শব্দান্তে থাকে | কিন্তু ‘খান, গাছ’ প্রভৃতি সর্বদাই শব্দান্তে থাকে না। 
“খান ছুই, খান তিন চার, গাছ ছুই, গাছ তিন চার? প্রয়োগ সর্বত্র 
আছে। ‘খান+ এক+ট1-খানিকটা” আমরা অহরহঃ ব্যবহার করি। 
'গাছ+খান+ এক গাছখানেক" প্রয়োগও বিরল নহে | তৎসত্বেও 
যেহেতু ইহারা শব্দান্তে প্রযোজ্য, ইহাদের প্রত্যয় নাম দেওয়া হইয়াছে। 
অনিশ্চন্নার্থক ‘এক’ শব্দকেও প্রত্যয় বলা হইয়াছে । "ue, তিনেক, 
শতেক, ক্ষণেক, দিনেক’ প্রভৃতি শব্দের এক'-অংশকে প্রত্যয় বলিয়া 
গণ্য করা হইয়াছে | অনিশ্চয়ার্থক ‘এক’ সঙ্কেত কেবল শব্দীস্তেই 
থাকে না, শব্দের আদিতেও থাকে | একদা এক বাঘের গলায় হাড় 
ফুটিয়াছিল” বাক্যের দুইটি “এক'ই অনিশ্চয়ার্থক। কেবল বাংলায় 
নহে, সংস্কৃতেও ‘এক’ শব্দের অনিশ্চয়ার্থক প্রয়োগই বেশী। ‘একদা? 
সংস্কৃত শব্দ । “একো! ব্যাস্ত?’ অর্থ কোন এক বাঘ” । সর্বনাম ‘এক’ 
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শব্দের দ্বিবচন, বহুবচনও আছে। বহুবচনে “এক” অর্থ ‘কেহ কেহ’ | 
এরূপ স্থলে ‘এক’কে প্রত্যয় বলার সার্থকতা বোঝা যায় ন!। আচার্য 
যোগেশচন্দ্র বলেন, “যে শব্দের অর্থ স্পষ্ট আছে এবং (যাহা ) পৃথক্‌ 
প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাকে প্রত্যয় বলা চলে না।” আচার্যের এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইলে ‘এক’ কখনও প্রত্যয় নহে। 
ব্যাকরণে জিন, গোটা” শব্দদয়কেও প্রত্যয়মধ্যে স্থান দেওয়া 
হইয়াছে। কেহ কেহ আরও অগ্রসর হইয়া খান’ (পাচথান কাপড়), 
‘তা’ (তিনতা কাগজ) এবং এই শ্রেণীর আরও কতিপয় শব্দকে প্রত্যয়- 
পর্ষায়ভুক্ত করিয়াছেন। এইসমস্ত শব্দ বিশেষণ পদের আস্তে যুক্ত হইতে 
পারে বটে, কচিৎ বিশেত্য পদেরও আন্তে যুক্ত হয়। ইহাদেরও যদি 
প্রত্যয় বলা হয়, বাংলা ভাষার বহু শব্দই প্রত্যয় হইয়া যাইবে | 
“গোছা, গাদা, ছড়া, জোড়া, ঝাড়, দল’ প্রভৃতি শব্দকেও অক্লেশে 
প্রত্যয় বলা যায়। ইহারা কেবল বিশেষণের নহে, বিশেষ্যেরও অস্তে 
“যুক্ত হয়। তিনগোছা উল, উলগোছা ; পাচগাদা খড়, খড়গাদা ; 
দশছড়া কলা, কলাছড়া; একজোড়া ধুতি, ধুতিজোড়! ; চারঝাড় বাশ, 
বাশঝাড় ; ছুইদল সৈন্য, সৈন্যদল’ = প্রত্যয়ের চমৎকার উদাহরণ | 
পূর্বেই দেখানো হইয়াছে — নিৰ্দেশক সঙ্কেত ব্যতীতও সৰ্বদা 
পদান্তে যুক্ত হয় এমন শব্দ ভাষায় আরও আছে। “তুমিই যাবে; সে 
যাবেই ঠিক করেছে; কী কাণ্ডই করলে; কী বাঁদরামিই শিখেছ; কী 
শোভাই হয়েছে; যদিই বা অন্যায় করে থাকি। তুমিও যাবে; রাজাও 
চলেছে সন্যাসীও চলেছে ; সে এগোয়ও না পিছোয়ও না; তুমিও 
যেমন ; হবেও বা ; যদিও বা অন্যায় করে থাকি i — দৃষ্টাস্তগুলি সবই 
রবীন্দ্রনাথের এবং অব্যয়-প্রসঙ্গে রচিত। পদান্তে স্থিত এই “ই, ও'কে 
eg অব্যয়পদ বলা হইয়াছে, প্রত্যয় বলা হয় নাই। অবশ্য হই, ও 
AE হয় শব্দে বিভক্তি-যোগের পরে, কিন্তু ৭টি, টা” প্রযুক্ত হয় 
বিভক্তি-যোগের পূর্বে। এই কারণে হয়তো “টি, টা’কে অব্যয় বলিতেও 


বাধা থাকিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ইহাদের বলিয়াছেন ‘বাংলা ব্যাকরণে 
বিশেষ বিশেষ্য’ | 
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ভাষাচার্ধ স্ুুনীতিকুমার নির্দেশক চিহ্নের নাম দিয়াছিলেন 
পদাশ্রিত-নির্দেশিক”। অধুনা এই নামটিও পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে- 
নামই দেওয়া হউক, ‘টি, টাকে প্রত্যয় বলা সঙ্গত কিনা বৈয়াকরণদের 
আর-একবার চিন্তা করিতে অনুরোধ করি e 


* এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে আচার্য স্থনীতিকুমার তাঁহার ‘সরল ভাষা- 
প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ’ গ্রন্থের, জানুয়ারি ১৯৭০-এ প্রকাশিত, “সংশোধিত 
সংস্করণে’ বলিতেছেন = 

“ইহ! «que: “পদাশ্রিত নিৰ্দেশক’ | কিন্ত পাঠক্রমে ইহাকে ‘নির্দেশক প্রত্যয়’ 
নামে নির্দেশ করা হইয়াছে” পৃ-২৭৩, পাদটীকা | 


৫. 4৫. 


কমকত্তিবাচ্য 
[ W. B. H. A. Bulletin — December 1970 ] 


সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়ার একটি বাচ্যের নাম "Ss Sato? | কর্ম 
নিজগুণেই স্বয়ং সিদ্ধ হইতেছে এইরূপ প্রতীতি হইলে এ কর্ম কর্তার 
অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইজাতীয় কর্মকে বলা হয় “কর্মকর্তা” : 

ক্রিয়মাণন্ত যৎ কর্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি। 
স্থকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কতুঃ কর্মকর্তেতি তদ্‌ fagi 

কর্মের কর্তৃপ্রাপ্তি বুঝাইলে যে-বাচ্যের প্রয়োগ হয় তাহাকে 

বলে কির্মকর্তৃবাচ্য? | 
পচতি ওদনং ( পাচকঃ )-_ কর্তৃবাচ্য ; 
পচ্যাতে ওদনঃ ( স্বয়মেব )_ কর্মকর্তৃবাচ্য | 

কর্তৃবাচ্যে ‘পচতি’ ক্রিয়ার কর্ম ‘ওদনং’, এবং কর্তাও পাওয়া 
যাইতেছে "Moss | কিন্ত কর্মকর্তৃবাচ্যে কে পাক করে তাহার সন্ধান 
নাই, আর ‘ওদনং’ ‘ওদনঃ’ হইয়া বসিয়াছে, অর্থাৎ কর্ম নিজেই কর্তা 
হইয়া নিজেই যেন পক্ষ হইতেছে। বলা বাহুল্য, এই বাচ্যে কর্মই যখন 
প্রধান, ক্রিয়াটি নিশ্চয়ই সকর্মক। অকর্মক ক্রিয়ার কর্ম থাকে না। 
তবে কর্মকর্তৃবাচ্যে সকর্মক ক্রিয়াটি অকর্মক হইয়! যায়। 

ইংরেজী ভাষায়ও এই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত আছে :— 

Honey tastes sweet (is sweet when it is tasted JE 
The stone feels rough (is rough when it is felt ), 
ইংরেজী ব্যাকরণে এই শ্রেণীর ৮০016০-কে বলা হইয়াছে Quasi- 
Passive use of TRAN SITIVE verbs. 

A few TRANSITIVE verbs sometimes have a 
sort of passive sense with an active form. — Rowe & 
Webb. 


ll 
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এখানেও সকৰ্মক ক্রিয়া অকর্মক ক্রিয়ার মতো ব্যবহৃত হইতেছে। 
অনুরূপ বাক্যবন্ধ বাংলাভাষায়ও আছে : 
সকল ara আপনি খুলিল। 
কাপড় ছি ডিয়াছে। 
বাঁশ ভাঙ্গে । 


সংস্কৃত ব্যাকরণ-অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণেও এই শ্রেণীর বাক্যবিন্যাসে 
ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মকর্তৃবাচ্য বলা হইয়াছে। খখুলিল, ছি ড়িয়াছে, 
ভাঙ্গে’ ক্রিয়াগুলি সকৰ্মক | কিন্ত ইহাদের কর্ম কোথায় ? কর্ম হইতে 
পারিত দুয়ার, কাপড়, বাঁশ’ পদগুলি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এই 
পদগুলি কর্ম না হইয়া কর্তা হইয়া বসিয়াছে। ছুয়ার যেন আপনি 
খুলিল, কাপড় যেন আপনি ছিড়িয়াছে, বাঁশ যেন আপনি ভাঙ্গে । 
কর্ম কর্তা হইয়া স্বয়মেব প্রসিধ্যতি_ অতএব ইহারা কর্সকর্তৃবাচ্যই 
বটে। *খুলিল, ছি ড়িয়াছে, ভাঙ্গে” এই সকর্মক ক্রিয়াগুলি অকর্ক 
হইয়া গিয়াছে। 

কিন্তু এই 'স্বয়মেব’ কথাটি বাংলা ব্যাকরণে কিছু গোল 
বাধাইয়াছে। ক্রিয়া সকর্মক কি অকর্মক বিবেচনা ন! করিয়া, কেবল 
স্বয়ং সিদ্ধ’ দেখিয়াই বাংলা ব্যাকরণে কর্মকর্তৃবাচ্যের উদাহরণ রচনা 
করা হইয়াছে । প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত বিগ্ভালয়-পাঠ্য সুবিখ্যাত 
পীচখানি ব্যাকরণ-গ্রন্থ হইতে কর্মকর্তৃবাচ্যের কিছু কিছু উদাহরণ 
সংগ্রহ করিতেছি_ 

(১) বৃষ্টি হয়। গাঁয়ে এখনও শখ বাজে। 

(3) শাঁখ বাজে। বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে। 

(৩) শঙ্খ বাজে । বিছানা গরম লাগে I 

(8) সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে শীখ বাজে । বিছানা গরম লাগে । জলে 

দেশ ভাসিয়া গেল। আম পাকে । ঝড়ে আম পড়ে। 
(€) আরতির শঙ্খ বাজে সুদূর মন্দির পরে । বাজিল সমররঙ্গে 
নবাবের ঢোল। ফল পাকিতেছে। 
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_-এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যেসব ক্রিয়াপদ আছে তাহাদের একত্র করা 
যাক — ‘বাজে, হয়, পাকে, লাগে, ভাসে, পড়ে? | 

ইহারা একটাও সকর্সক ক্রিয়া নহে। স্থুতরাং ইহাদের কাহারও 
কর্ম’ থাকা সম্ভব নয়। এই দৃষ্টান্তগুলি রচনা করা হইয়াছে কেবল 
স্বয়মেব প্রসিধ্যতি” কথাটা অবলম্বন করিয়া। কিন্তু বৈয়াকরণদের 
প্রণিধান করা উচিত ছিল যে বাচ্যের নাম কর্মকতৃবাচ্য” | শ্লোকেও 
বলা হইয়াছে “ক্রিয়মাণন্ত যং কর্ম | অতএব “কর্ম” না থাকিলে কেবল 
স্বয়মেব প্রসিধ্যতি” কথাটার উপর জোর দেওয়া অর্থহীন । “কর্ম” না 
থাকিলে “কর্মকর্তা” হইবে কে? “কর্মকর্তা, না থাকিলে “কর্মকর্তৃবাচ্য” 
হইবে কিরূপে ? 

এই বৈয়াকরণেরা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, “বাঁশী নিজে বাজে না, 
অপরে বাঁশী বাজায়'। আশ্চর্য! অপরে তো বাজে না, অপরে 
বাজায়। “বাজে? আর “বাজায়” কি একই কথা? শব্দদয়ে অর্থগত 
পার্থক্য নাই ? ‘বাজ’ আর “বাজা” কি একই শ্রেণীর ধাতু ? ‘বাজ’ 
সিদ্ধ ধাতু ; 'বাজা' সাধিত ধাতু, প্রেরণার্থক ধাতু । প্রেরণার্থক 
ধাতুমাত্রই সকর্মক। সাধারণতঃ অকর্মক ধাতুতে আ-কার যোগ 
করিলে উহা৷ প্রেরণার্থক হয়, এবং সকর্মক হয়, এবং তাহার অর্থও 
বদলাইয়া যায়। ‘বাজ৷’ ধাতু সকৰ্মক বলিয়া “বাজ” ধাতু সকর্মক 
নহে। কোন পদ ‘বাজায়’ ক্রিয়ার কর্ম হইলেই ‘বাজে’ ক্রিয়ারও কর্ম 
হয় না। 

অকৰ্মক ক্রিয়া দিয়া “কর্মকর্তৃবাচ্য, হইতে পারে না। “বাজে, হয়, 
পাকে, লাগে, ভাসে, [ আম ] পড়ে’ ক্রিয়াগুলি দিয়া যেসব উদাহরণ 
দেওয়া হইয়াছে, এগুলির একটাও কর্মকর্তৃবাচ্য নহে, সবই কর্তৃবাচ্য। 


বাংল! বাক্যবিন্যাসে কর্মবাঁচ্য 
[ W. B. H. A. Bulletin — March 1966 ] 


একখানি সুপ্রসিদ্ধ ব্যাকরণ-গ্রন্থে দেখিতেছি ক্রিয়ার বাচ্যপ্রসঙ্গে 
বলা হইতেছে - 
“সাধারণতঃ অকর্মক ক্রিয়ারই ভাববাচ্যে প্রয়োগ হয়, তবে সকর্মক 
ক্রিয়ারও ভাববাচ্যে প্রয়োগ হইতে ATA 
দৃষ্টান্তে দেখানো হইয়াছে_ 
(ক) কনে দেখা হইয়াছে _কর্মবাচ্য 
(খ) ক'নে-দেখা হইয়াছে | 
(9) ক'নেকে দেখা হইয়াছে 
স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ক-চিহ্নিত বাক্যে “দেখা হইয়াছে” এই 
যুক্তক্রিয়ার কর্মপদ “ক'নে” বাক্যে কর্তৃকারকের বিভক্তি পাইয়াছে 
অর্থাৎ তথাকথিত প্রথম! বিভক্তান্ত পদ-রূপে স্থান পাইয়াছে বলিয়া 
ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মবাচ্য বলা হইয়াছে । খ-চিহ্নিত বাক্যে “দেখা 
পদকে বিশেষ্যরূপে “ক’নে” পদের সহিত সমাসবদ্ধ করিয়া ‘হইয়াছে’ 
ক্রিয়ার কর্তৃপদ করা হইয়াছে, কিংবা সমগ্র বাক্যটিকেই ক্রিয়াপদ 
বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে । কর্মপ্রধান নহে কিংবা কর্মপদ আদৌ 
নাই বলিয়া এইপ্রকার বাক্যবিন্যাসাত্মক বাচ্যকে কর্মবাচ্য না বলিয়া 
ভাববাচ্য বল! হইয়াছে -বাক্যবিন্যাসে ক্রিয়ার ভাবই প্রধান হইয়াছে, 
অতএব “দেখ? সকর্মক ধাতু হইলেও বাচ্যটি ভাববাচ্য । গ-চিহ্নিত 
বাক্যে কর্মপদে কে-বিভক্তি থাকায় উহাকে কর্তৃ-বিভক্তযন্ত পদ অর্থাৎ 
প্রথমা বিভক্তির পদ বলা চলে না, ক্রিয়াপদও কর্মনিষ্ঠ হইতে 
পারে না অর্থাৎ ক্রিয়াপদ কর্মপদের পুরুষ অনুসরণ করিতে পারে না, 
অতএব এই প্রকার বাক্যবিন্যাসেও ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মবাচ্য না বলিয়া 


ভাববাচ্য বলা হইয়াছে । 


_ভাববাচ্য 
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প্রচলিত ব্যাকরণে ক্রিয়া সকর্মক হইলেই কর্মপদের বিভক্তি লক্ষ্য 
না করিয়া এই শ্রেণীর বাক্যে ক্রিয়ার বাচ্যকে কর্মবাচ্য বলা হইয়া 
থাকে । প্রবীণ বৈরাকরণদের গ্রন্থ হইতেই কর্মবাচ্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
উদ্ধার করিতেছি — 

(১) আমাকে দেখা হয়। (২) আমায় দেখা হয়। (e) রামকে 
বলা হয়। (৪) তাহাকে ডাকা হইবে। (৫) এমন দিনে তারে বলা 
যায়। (৬) বাঘটাকে আর দেখা গেল না। (৭) চোরটাকে ধরা 
গেল। (৮) ঝিকে মারিষা বৌকে শাসন করা হয়। 

দৃষ্টান্তগুলিতে কতৃপিদের উল্লেখমাত্র নাই, তংস্থলে প্রাধান্ত 
পাইয়াছে কর্ণপদ। কিন্তু কর্মপদ উদ্দেশ্যপদে পরিণত হয় নাই অর্থাৎ 
কর্মপদ অর্থে প্রাধান্য পাইলেও বাক্যগঠনে প্রাধান্য লাভ করে নাই, 
ক্রিরাপদ ‘কে’-বিভক্তিযুক্ত কর্মপদের পুরুষ অনুসরণ করিতে পারে ati 
বাক্যগুলিতে ক্রিয়া সকর্মক এবং কর্তার প্রাধান্য নাই- মাত্র এই 
দুইটি ব্যতীত কর্মবাচা-সংজ্ঞার আর কোন লক্ষণই বিদ্যমান নাই। 
তংৎসত্তেও ইহাদের কর্মবাচ্য বলার একমাত্র কারণ বাক্যের গঠন 
অপেক্ষা বাকোর ব্যপ্তনাই বৈয়াকরণদের অধিকতর মনোযোগ আকর্ষণ 
করিয়াছে। কিন্ত ব্যপ্জনা যাহাই হউক, ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয়ে 
কর্মপদ যদি প্রাধান্য না পায় অর্থাৎ কর্মপদ যদি ক্রিয়াপদকে নিয়ন্ত্রণ 
না করে, তাহা হইলে বাচ্য আর যাহাই হউক, “কর্মবাচ্য আখ্যা 
পাইতে পারে না। সংস্কৃত ব্যাকরণের সংজ্ঞা গ্রহণ করিব, অথচ 
সংজ্ঞার্থ গ্রহণ করিব না, এরূপ বিসদৃশ অবস্থায় সংজ্ঞার কোন মূল্য 
থাকে না। আমাদের বিশ্বাস, সংজ্ঞা ও সংজ্ঞার্থের সামগ্রস্ত-বিধানের 
জন্যই প্রাগুক্ত ব্যাকরণ-গ্রন্থে একটা সংস্কার-প্রচে্ট হইয়াছে । এই 
সংস্কার-প্রচেষ্টায় ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে বাচ্যনির্ণয়ে বাক্যের 
ব্যগ্তনা লক্ষ্য করিতে হইবে বটে কিন্তু গঠনভঙ্গিকেও অবহেলা করা! 
চলিবে «i 

তবে সংস্কার যদি করিতেই হয়, মাঝপথে থামিয়া যাওয়া উচিত হর 
না,যতটা সম্ভব মূল সংজঞার্থের দিকে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। 


বাংলা বাক্যবিন্যাসে কর্মবাঁচ্য ১৩৩, 


“কনে দেখা হইয়াছে” বাক্যে “ক’নে”’কে তথাকথিত প্রথমা 
বিভক্তির পদ মনে করা হইয়াছে সত্য, কিন্ত “কনে” প্রকৃতপক্ষে 
প্রথমা বিভক্তির পদ নহে, দ্বিতীয়া বিভক্তিরই পদ। কর্তৃবাচ্যে আমরা 
বলি “ক’নে দেখেছি, ক'নে দেখতে যাব”, কখনও বলি না “ক’নেকে 
দেখেছি, ক’নেকে দেখতে যাব” | “ক'নেকে” বলিলে অন্য অর্থ হয়, 
বিশেষ কোন একটি ক'নে সম্বন্ধে বলা হয়। “কণনে দেখা হইয়াছে” 
আর “কনেকে দেখা হইয়াছে” এক কথা নহে। প্রথম বাক্যে এক 
বা একাধিক অনির্দিষ্ট ক'নে বুঝায়, দ্বিতীয় বাক্যে একটিমাত্র নির্দিষ্ট 
ক’নে বুঝায়। 

“কগনে দেখা হইয়াছে” বাক্যে “কানে” যে প্রথম! বিভক্তির পদ 
নহে, তাহা “ক’নে” শব্দের পরিবর্তে ব্যক্তিবাচক অন্য কোন শব্দ 
বসাইলেই ধরা পড়িবে: “আমি, তুমি, তিনি, সে, «m, «ED 
প্রভৃতি পদ বসাইলে ‘দেখা হইয়াছে ক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় হয় না। 
‘আমাকে, তোমাকে, তাহাকে, তাহাকে, "ECT, বছুবাবুকে পদ 
বসাইলে বাক্যের যোগ্যতা নষ্ট হয় না। “ক’নে” শব্দের স্থলে “সমুদ্র, 
পাহাড়, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর’ প্রভৃতি বস্তবাচক বিশেষ্য বসাইলেও 
বাক্যের যোগ্যতাহানি হয় না, অর্থাৎ “কনে” এই বাক্যে বস্তুবাচক 
বিশেষ্যের কাজ করিতেছে । বন্তবাচক বিশেষ্য কর্মকারকে “কে? 
বিভক্তি-যুক্ত হয় না। সুতরাং “ক’নেকে দেখা হইয়াছে” বাক্যে 
ক্রিয়ার বাচ্য ভাববাচ্য হইলে “কনে দেখা হইয়াছে” বাক্যেও ক্রিয়ার 
বাচ্য ভাববাচ্য। 

প্রকৃতপক্ষে হ ধাতু-যুক্ত কোন বাংলা ক্রিয়ারই ব্যক্তিবাচক কর্মপদ 
কর্তৃকারকের বিভক্তি গ্রহণ করিতে পারে না। “সে দেখা হইয়াছে, 
সে মারা হইয়াছে, সে জানা হইয়াছে, সে চেন! হইয়াছে, সে ডাকা 
হইয়াছে, সে বলা হইয়াছে, সে বাঁধা হইয়াছে, সে ধরা হইয়াছে, 
সে কাটা হইয়াছে’ বাংলা হয় না। কিন্ত «em কর্মবিভক্তিযুক্ত অর্থাৎ 


তথাকথিত দ্বিতীয়া বিভক্তি-যুক্ত হইলে বাক্যগুলি অশুদ্ধ হয় না 


তাহাকে দেখা হইয়াছে, তাহাকে মারা হইয়াছে, তাহাকে জান 


১৩৪ বাংলা বানান 


হইয়াছে, তাহাকে চেনা হইয়াছে, তাহাকে ডাকা হইয়াছে, তাহাকে 
বলা হইয়াছে, তাহাকে বাঁধা হইয়াছে, তাহাকে ধরা হইয়াছে, তাহাকে 
কাটা হইয়াছে”। আমাদের বক্তব্য-_হ ধাতু-যোগে বাংলা ক্রিয়ার 
কর্মবাচ্য হয় না। | 

বাংলায় যা ধাতু, আছ, ধাতু দিয়াও ক্রিয়ার কর্মবাচ্য-রূপ দেওয়া 
হয়। তবে এই দুইটি সহায়ক ক্রিয়ার প্রকৃতি কিছু feni ইহারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্মপদের পুরুষ অনুসরণ করে না, কিন্ত কখন কখন 
করে। “সে দেখা যায়, সে জানা যায়, সে চেন! যায়, সে বক! যায়, 
সে ডাকা যায়, সে বলা যায়, সে ধরা যায়, সে ছাড়া যায়, সে টান! 
যায়” বাক্য হয় না, কিন্তু “সে কাটা যায়’ শুদ্ধ বাক্য। ব্যক্তি-বাচক 
‘সে’ পদের সহিত “দেখা আছে, জানা আছে, চেনা আছে, ডাকা আছে, 
বলা আছে, বোঝা আছে" প্রভৃতি বল! চলে না, কিন্তু ‘সে কাটা আছে, 
সে বাঁধা আছে, সে ছাড়া আছে’ প্রভৃতি বাক্য অর্থহীন নহে। এরূপ 
ক্ষেত্রে ক্রিয়ার বাচ্য নির্ধারণ করা কঠিন। 

বাংলা ক্রিয়ার সঙ্গে একমাত্র পড়, ধাতু যোগ করিয়াই কর্মবাচ্যের 
রূপ দেওয়া যায়; বথা--সে ধরা পড়ে, সে বাধা পড়ে, সে কাটা 
পড়ে। তবে এই ধাতুটির প্রয়োগ সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ ক্রিয়ার 
সহিতই পড়ু ধাতুর যোগ হয় wg 

বাচ্য হয় ক্রিয়ার, অর্থাৎ বাচ্য-নিরূপণে ক্রিয়ার রূপটিই লক্ষণীয়। 
সংস্কৃত কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার বিশিষ্ট রূপ আছে। ধাতুর সহিত uj যুক্ত 
করিয়া আত্মনেপদী রূপ দিলেই সংস্কৃত ক্রিয়ার কর্মবাচ্য-রূপ পাওয়া 
বায়। বাংলায় এইজাতীয় ক্রিয়ারূপ নাই। feces] অবশ্য বলেন, 
“সংস্কৃতের কর্মবাচ্যের * প্রত্যয়’ প্রাকৃতে “ইজ্জ প্রত্যয়” রূপে পরিবন্তিত 
হইয়া আধুনিক বাংলায় ‘যা ধাতু’তে পরিণত হইয়াছে।” কিন্ত প্রত্যয় 
যখন ধাতুতে পরিণত হইয়াছে তখন আমরা প্রত্যয়ের রূপটি দেখি না, 
ধাতুর রূপই দেখি। খ প্রত্যয়'-এর কাজ “যা ধাতু” দ্বারা সিদ্ধ হইতে 
পারে না। প্রাকৃত 'হজ্জই’ বাংলায় শুধু “যার, হইয়া যায় নাই, 
সহায়ক al ধাতু-রূপে “যায়, যাইবে, গিয়াছে, গিয়াছিল, গেল’ প্রভৃতি 


বাংলা বাক্যবিন্যাসে কর্মবাঁচ্য ১৩৫ 


বিশিষ্ট ক্রিয়া-রূপ ধারণ করিয়াছে। সহায়ক ধাতু-রূপে m, আছ পড়, 
প্রভৃতি ধাতুরও যে-কাজ, যা ধাতুরও সেই কাজ, ইহার অন্য কোন 
বৈশিষ্ট্য নাই | 

সংস্কতে সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে সকর্মক ধাতুর উত্তর w বা 
কৃত্য প্রত্যয় যোগ করিয়াও ক্রিয়ার কর্মবাচ্য পাওয়া যায়। সাধারণতঃ 
vw প্রত্যয় অতীত কালে ব্যবহৃত হয়, কৃত্য প্রত্যয় ওচিত্যার্থে, অন্ুজ্ঞায় 
ও ভবিষ্যৎ কালে ব্যবহৃত হয়। সমাপিকা ক্রিয়ার পরিবর্তে বাংলায় 
এরূপ প্রয়োগ নাই তাহা নহে, তবে সচরাচর বাংলায় ক্রিয়ার কর্মবাচ্য 
পাইতে হইলে we প্রত্যয়ান্ত সংস্কৃত ধাতুর সঙ্গে বাংলা হ ধাতু যোগ 
করিয়া একপ্রকার যুক্তক্রিয়া গঠন করা হয়। বস্তুতঃ ইহাই বাংলায় 
ক্রিয়ার কর্মবাচ্যের প্রচলিত রপ। [পুস্তক ] পঠিত হইল, পঠিত 
হইয়াছে, পঠিত হইতেছে, পঠিত হয়, পঠিত হইবে _সবগুলিই 
‘পঠিত-হ’ ধাতুর নানা কালের রূপ । লক্ষ্য করিতে হইবে সংস্কৃতে যে- 
প্রত্যয় ক্রিয়ারপে সাধারণতঃ অতীত কালেই সীমাবদ্ধ ছিল, বাংলায় 
তাহা হ ধাতুর সঙ্গে মিলিত হইয়া বর্তমান ও ভবিত্যৎ কালেও প্রযুক্ত 
হইতেছে । এরপ ক্ষেত্রে ‘পঠিত’ পদকে যুক্তক্রিয়ার অংশ মনে না 
করিয়া যদি বিশেষণ পদ মনে করা যায় এবং একমাত্র হ ধাতু-নিষপ্পন্ন 
পদকেই ক্রিয়াপদ মনে করা যায়, তাহা হইলে ‘পুস্তক পঠিত হয়’-কে 
কর্তৃবাচ্যে বাক্যব্ত্যাস বলিতে বাধা হয় না। অকৰ্মক ধাতুর উত্তর w 
প্রত্যয় হইলে সংস্কৃতে কর্তৃবাচ্য হয়। এমনকি সকর্মক গম্‌ ধাতু এবং 
উপসর্গযুক্ত (অর্থাৎ সকর্মক ) শী, স্থা, আস্‌, বস্‌, fera, জন্‌, রুহ জু 
ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় বিহিত। সংস্কৃতে ইহারা কর্তৃবাচ্য 
হইলে, আশা! করি, বাংলায়ও ইহারা কর্তৃবাচ্য হইবে। “তিনি গত 
হইয়াছেন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত 
হইবেন, বানর বকৃক্ষারঢ় হইয়াছে’ প্রভৃতিকে কর্তৃবাচ্যে বাক্যবিন্যাস 
বলিতে যদি বাধা না থাকে, “তিনি প্রহ্ৃত হইয়াছেন, প্রস্তাব গৃহীত 
হইল, আপনি দণ্ডিত হইবেন’ প্রভৃতিকে কর্তৃবাচ্য বলিতে বাধা 


কোথায়? 


১৩৬. বাংলা বানান 


ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদকে হ ধাতু হইতে ছিন্ন করিয়া যদি কেবল 
বিশেষণ পদ মনে করা সম্ভব হয় তাহা হইলে বাংলা আ প্রত্যয়ান্ত 
পদকেও হ, আছ, পড়, প্রভৃতি ধাতু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়! শুদ্ধমাত্র 
বিশেষণ পদ মনে করা যাইতে পারে | 

এইরূপ ক্ষেত্রে বাংলা বাক্যবিন্যাসে ক্রিয়ার ছুইটিমাত্র বাচ্য আছে 
মনে করিলে ব্যাকরণের জটিলতা কমে ৷ ক্রিয়াপদ যদি সমস্ত পুরুষে 
বাচ্যান্তরিত কর্মপদের (অর্থাৎ কর্তকারকের বিভক্তিপ্রাপ্ত কর্মপদের ) 
পুরুষ অন্ুদরণ করিতে পারে, বাচ্যটি হইবে কর্তৃবাচ্য ; সমস্ত পুরুষে 
এবন্প্রকার কর্তৃপদের পুরুষ অনুসরণ করিতে না পারিলে বাচ্য হইবে 
ভাববাচ্য। “আমি ধৃত হইয়াছি, তুমি ধৃত হইয়াছ, সে ধৃত হইয়াছে, 
আমি ধরা পড়িয়াছি, তুমি ধরা পড়িয়াছ, সে ধর! পড়িয়াছে’ - 
কতৃবাচ্য। “আমাকে ধরা হইয়াছে, চোরটাকে ধরা হইয়াছে, চোর 
ধরা হইয়াছে, মাছ ধরা হইয়াছে, মেয়েকে দেখা হইয়াছে, মেয়ে-দেখ। 
হইয়াছে, মেয়ে দেখা হইয়াছে, মেয়ে দেখা গেল, মেয়ে দেখা আছে’ 
ভাববাচ্য। 

যদি জিজ্ঞাসা! করা হয়, “বিচারক-কর্তৃক অপরাধী দণ্ডিত হইয়াছে? 
বাক্যে কর্তা কে? উত্তর হইবে, ইহা বাংলা বাক্যের প্রকৃতি নহে। 
কর্মবাচ্যের প্রয়োজনেই এককালে যে কৃত্রিম বাংলা wh হইয়াছিল 
অধুনা তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। তথাপি যদি প্রশ্ন হয়, উত্তর 
হইবে _ ‘অপরাধী’ কর্তৃকীরক, “বিচারক-কর্তৃকণ ক্রিয়ার বিশেষণ, 
বাচ্যটি কর্তৃবাচ্য | 


ব্যাকরণকুট 
[ চতুফ্ষোণ__ভান্র ১৩৮৪ ] 
দুর্গং পথস্তৎ 
কঠোপনিষদে আছে gR পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। পথঃ পদের 
বিশেষণ "WW, তৎ’ কেন? পথঃ পুংলিঙ্গ - পথিন্‌ শব্দের দ্বিতীয়া 
বহুবচন, কিংবা পথ শব্দের প্রথমা-একবচন। কোন ক্ষেত্রেই 
দুর্গ, তৎ’ ব্যাকরণসম্মত হয় না। পণ্ডিতদের কাছে সমাধান 


প্রার্থনা করি । 


জননী জন্মাভূমিশ্চ স্বৰ্গাদপি গরীয়সী 


বাকাটির অর্থ কী? জ্ঞানেন্্রমোহন দাস তার অভিধানে বলেছেন 
‘জননী ও জন্মভূমি স্বৰ্গ হইতেও গুরু | আরও কোন কৌন অভিধানে 
এই অর্থ আছে। বষ্ছিমচন্দ্র অর্থ করেছেন “জননী জন্মভূমি স্বৰ্গ 
হইতেও গুরু” | 

ভবানন্দ বলিলেন, “আমরা অন্য মা মানি না-জননী 

জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী ৷” 

কোন্‌ ব্যাখ্যা ঠিক ? আমরা মনে করি বঙ্ধিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাই 
গ্রহণযোগ্য । ধারা ‘জননী এবং জন্মভূমি’ অর্থ করেন তারা একবচন 
"ara বিশেষণকে উপেক্ষা করে, অব্যয় ‘চ’ পদের উপর গুরুত্ব 
দেন। কিন্তু অর্থ তো কেবল “এবং নয়; পাদপূরণেও "^ প্রযুক্ত 
zal চি পাদপুরণে পক্ষান্তরে হেতৌ বিনিশ্চয়ে? 1 


মূল শ্লোকটি কী? 
চারটি শ্লোক পেয়েছি, যদিও আকর-গ্রন্থের সন্ধান পাই নি 


(১) ভূমের্গরীয়সী মাতা স্র্গাহুচ্চতরঃ পিতা 1 
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥ 
বাংল ৯ 


১৩৮ বাংল! বানান 


(3) ন মে স্বর্ণময়ী লঙ্কা রোচতে তাত লক্ষ্মণ i 
জননী জন্মভূমিস্ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥ 
(৩) নেয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা রোচতে মে লক্ষ্মণ d 
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী ॥ 
(8) ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা ন মহাং রোচতে ATY | 
জননী জন্মভূমিস্চ স্বর্গাদপি গরীর়সী ॥ 
প্রথম শ্লোকটি (ভূমের্গরীর়সী মাতা) পাওয়া গেছে জ্ঞানেন্দ্রমোহন 
দাসের অভিধানে । শ্লোকটির অর্থ সুস্পষ্ট নয়। “ভূমির চেয়ে মাত৷ 
গুরু, স্বর্গের চেয়ে পিতা উচ্চ, জননী এবং (1) জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও 
গুরু তুলনাগুলি বেখাপ্পা, কারও সঙ্গে কারও সামপ্রস্ত পাওয়া 
যাচ্ছে না। তাছাড়া, উপরের পঙ ক্তিতে APTT উচ্চতর স্থান দেওয়া 
হয় নি, অথচ নীচের পঙ ক্তিতে বলা হচ্ছে ন্র্গাদপি? | ‘অপি’ শব্দ 
কি অর্থহীন নয়? প্লোকটি আছেই বা কোন্‌ গ্রন্থে? 
মহাভারত বনপর্বে বকরূগী, তথা যক্ষরূগী, ধর্মের এক প্রশ্নের 
উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেন 
মাতা গুরুতর! ভূমেঃ খাৎ পিতোচ্চতরস্তথা | 
মনঃ Sess বাতাচ্চিন্তা বহুতরী তৃণাৎ ॥ 
মহাভারতের একাধিক সংস্করণে এই শ্লোক পাওয়া যায়। হতে 
পারে মহাভারতেরই কোন সংস্করণে “মাতা গুরুতর! ভূমেঃ খাৎ 
পিতোচ্চতরস্তথা” পঙ.ক্তিটির পরিবর্তে “ভূমের্গরীয়সী মাত৷ ব্বর্গাছুচ্চতরঃ 
পিতা” পঙ ক্তিটি আছে এবং পরবর্তীকালে কোন পণ্ডিত এই 
পড্ক্তিরটির সঙ্গেই ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” যুড়ে 
দিয়েছেন, অর্থসঙ্গতি থাক কি না-ই থাক। 
দ্বিতীয় তৃতীয় প্লোকের একটাই অর্থ — “হে লক্ষ্মণ, এই স্বর্ণময়ী বা 
্বণপুরী লঙ্কায় আমার রুচি নেই ; জননী জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়। 
নিশ্চয়ই এটা রামচন্দ্রের উক্তি। কিন্তু রামচন্দ্র লক্মমকে একথা 
বলবেন কেন? লক্ষ্মণ কি কখনও রামচন্দ্রকে লঙ্কায় থাকতে অনুরোধ 
করেছিলেন? এ কাহিনী কোন্‌ কাব্যে পাওয়৷ যাবে? 
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যাদের কাছ থেকে এই শ্লোকছুটি পেয়েছি, তারা বলছেন বালীকি- | 


রামায়ণেই এই ছুই শ্লোক আছে, তবে সব সংস্করণে না থাকতে পারে। 
চতুর্থ শ্লোকটিরও একই অর্থ, কেবল লক্ষণের স্থলে MP অর্থাৎ 
বিভীষণ। অসম্ভব নয় যে রাবণবধের পর বিভীষণ রামচন্দ্রকে লঙ্কায় 
থাকতে অন্থরোধ করেছিলেন। এ শ্লোকও নাকি বাল্মীকি-রামায়ণে 
আছে। কিন্তু কোন্‌ সংস্করণে আছে জানা দরকার । এই শ্লোকটি 
আমরা পেয়েছি আশুতোষ দেবের অভিধানে | 

ধারা জানেন, সন্ধান দিলে অনুগৃহীত হব । 


অদ্ধাস্পদা, শ্রদ্ধাভাজনা 


সত্রীলিঙ্গে শদ্ধাম্পদা, স্রেহাম্পদা, শ্রদ্ধাভাজনা, ন্নেহভাজনা? 
প্রভৃতি পদ ব্যাকরণসম্মত কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতমহলে বিভ্রান্তি 
আঁছে। বৈয়াকরণ অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী "শরদ্ধাস্পদা” পদ 
শুদ্ধ মনে করতেন না। “ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি’ গ্রন্থে তিনি এই 
পদকে ব্যাকরণবিরোধী বলেছেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে 
একবার তিনি দ্ধাম্পদাস্ু’ পদকে শুদ্ধ করতেও দিয়েছিলেন। 
দার্শনিক পণ্ডিত সরোজকুমার দাস 'শরদ্ধাভাজনা লিখতে কুষ্ঠিত 
ছিলেন। পরিবর্তে তিনি যে-শব্দ ব্যবহার করতেন তা-ও আমাদের 
মতে ব্যাকরণসম্মত নয় বলে এখানে তার উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 

সংস্কৃত ব্যাকরণে “আস্পদ, ভাজন, পাত্র” প্রভৃতি কতিপয় শব্দকে 
‘অজহল্লিগ’ বলা হয়, অর্থাৎ এইসব শব্দ কোন অবস্থাতেই লিঙ্গ 


পরিত্যাগ করে না, বচনও পরিত্যাগ করে না। ব্যাকরণকৌমুদীতে . 


সমাসবদ্ধ পদেও হ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উদাহরণ দিচ্ছেন ‘স্নেহপাত্রং 
স পিত্রোঃ, care peras শিষ্তাঃ গুরোঃ ( সেহপাত্রঃ, স্লেহভাজনাঃ নয় )। 
তুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ উদাহরণ দিচ্ছেন ^W মে বিশ্বাসাস্পদম্‌” 
শুদ্ধ করতে দিচ্ছেন R হি মে প্রণয়াস্পদ* ( সম্ভবতঃ উভয় ক্ষেত্রেই 


*w পদকে পুংলিঙ্গ বিবেচনায় ) ! 
এইসমস্ত নজিরে আমরাও এই “বাংলা বানান” গ্রন্থের প্রথম 


১৪০ বাংলা বানান 


মুদ্রণে শ্রদ্ধাস্পদা, শ্রদ্ধাভাজনা” প্রভৃতি পদকে ব্যাকরণছুষ্ট বলে- 
ছিলাম । কিন্ত এই গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত চিত্রভান্থু সেন বলেছেন, “অভহল্লিঙ্গের বিধি যা-ই 
হোক এই শব্দগুলি সমাসবদ্ধ হলে বিশেবণরূপে তিন লিঙ্গেই প্রযুক্ত 
হবে ।” তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি “এতরেয় ব্রাহ্মণ’ থেকে পুংলিঙ্দে 
বহুবচনে ‘ভাজন’ শব্দের দৃষ্টান্ত চয়ন করেছেন ‘এতে অসোমপাঃ 
পশুভাজনা%, "শাঙায়ন ত্ৰাহ্মণ’ থেকে ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনে ‘ভাজন? 
শব্দের দৃষ্টান্ত আহরণ করেছেন “অস্থগভাজনানি', কালিদাসের 
'কুমারসম্ভবম্ঠ থেকে Afar “আস্পদ” শব্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন 
“দিবাকরাপ্ুষ্টবিভ্ষণাস্পদাম্ঠ। উল্লিখিত উদাহরণসমূহ পেয়ে হরিচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ খুলে দেখলাম, তিনিও সংস্কৃত 
রামায়ণ থেকে সমাসবদ্ধ ‘ভাজন’ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ দেখাচ্ছেন 
“তাং যশোভাজনাং ধন্যাং নৈব শোচিতুমহসি” | 

এসব কি “আর্ষপ্রয়োগ’ ? আপাতদৃষ্টিতে প্রাচীন প্রয়োগ ও 
আধুনিক ব্যাকরণ সামগ্তস্তহীন বোধ হচ্ছে। 


উদ্‌, Be 


অধিকাংশ ব্যাকরণ-গ্রন্থে দেখতে পাই সংস্কৃতে কুড়িটি উপসর্গের 
একটি হচ্ছে ‘উৎ’। কিন্ত পাণিনি-ব্যাকরণে “উৎ বলে কোন উপসর্গের 
উল্লেখ নেই, উদ্‌’ আছে। ‘উদ্‌’ উপসর্গের সন্ধিগত আকৃতি স্থল- 
বিশেষে হয় ‘উৎ’। পাণিনি-ব্যাকরণে অসন্ধিস্থলে ‘উদ্‌’ উপসর্গের 
অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। 

সন্ধিতে ‘ক, খ, প, ফ, স’ পরে থাকলে পদান্তস্থিত TRITA ৎ 
হয়; যথা - উদ্‌+ কৰ্ণ = উৎকৰ্ণ, উদ্‌+ খাত= উৎখাত, উদ্‌ +- গীড়ন= 
উৎগীড়ন, উদ্‌+ ফুল্প- উৎফুল্ল, উদ্‌ 4- সৰ্গ = উৎসৰ্গ | 

উদ্‌+ অগ্র- উদদগ্র ; তদ্বৎ উদাহরণ (আ), উদিত (ই), উদীয়মান 
(8), উদগত (গ), উদঘাটন (ঘ), উচ্চারণ (5), উচ্ছেদ (ছ), উজ্জল জে), 
Ws? (v), উত্তপ্ত (ত), উদিত ( 1-81 3 লোপ ), উদ্দীপ্ত (9), 
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উদ্ধব (4), উন্নীত (ন), উদ্ধ দ্ধ (3), উদ্ভব (ভ), উন্মত্ত (ম), উদ্যোগ (2), 
উদ্রিক্ত (র), উল্লজ্বন (ল), উদ্বাহ (3), উচ্ছৃঙ্খল (শ), উদ্ধৃত (হ)-এই 
শব্দগুলিতে যে-উপসর্গ আছে সেটা ‘উৎ’ নয়, TR | 

সর্বত্র না হলেও “তদ্‌ তৎ, wq বত প্রভৃতি সন্ধির ক্ষেত্রেও 
প্রারশঃ এইজাতীয় ভুল ব্যাকরণ-গ্রন্থ গুলিতে দেখা যায়। 

পুথকীকৃত 

বাংলা সাহিত্যের লেখকেরা! ZA চিহ্ন ব্যবহারে কিছু অমনোযোগী। 
‘মতুপ-প্রত্যয়েও এরা ZA প্রয়োগ করেন না _এ রা লেখেন শক্তি 
মান, ভক্তিমান, ভগবান, বলবান?। “সম্পদ্‌, বিপদ্‌,বাক্‌, বণিক্‌, পৃথক্‌’ 
এদের লেখনীতে “সম্পদ, বিপদ, বাক, বণিক, পৃথক” | ফলে সন্ধি- 
সমাসে, শব্দগঠনে নানা ভ্রমপ্রমাদ দেখা দিচ্ছে। একটি উদাহরণ 
'পৃথকীকৃত' শব্দ। 'পৃথকীকরণ, পৃথকীকৃত' অভিধানেও স্থান পেয়েছে। 
ধারা এই ব্যবহার করছেন তারা নিশ্চয়ই মনে করছেন চিপ্রত্যয় 
অবলম্বনে এই শব্দ গঠিত হচ্ছে। চি-প্রত্যয়যোগের নিয়মাবলী 
অনুধাবন করলেই দেখা যাবে, ‘পৃথক্‌’ শব্দে চি-প্রত্যয়যোগ চলে না। 

চি-প্রত্যয়টি কী সর্বাগ্রে তাই বোঝা যাক | 

কৃভ.স্তিযোগেইভূততগ্ভাবে চিএ: 

কৃ, ভু ও sp ধাতুর অভূততদ্ভাব অর্থে প্রাতিপদ্দিকের উত্তর 
faoa হয়। চি-প্রত্যয়ের সমুদয় zs, কিছুই থাকে না। 
অভূততদ্তাব মানে যার যে-রূপ ছিল না তার সে-রূপ হওয়া; যেমন 
যে বস্তু শুরু নয় তার শুরু হওয়া wem শুর ভবতি= শুর্লীভবতি। 

প্রাসঙ্গিক সূত্র কটি এখানে তুলে দিচ্ছি_ 

(১) ARER : 

অভূততন্তাব অর্থে প্রাতিপদিকের sufre ga দীর্ঘ হয়_ 
লঘুকরণ, লঘুভবন। 

(২) রবর্ণস্ত : 

অভূততস্ভাব অর্থে প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বৰ্ণ স্থানে ঈ হয়_ 


শুর্লীভবন, শুক্লীকরণ। 
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(v) খতো রীঃ : 

প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত খ-কারস্থানে রী হয়- শ্রোত্রী ভবন, 
শ্রোত্রীকরণ । 

মোটামুটি এই ক’টিই প্রধান স্ুত্র। দেখা যাচ্ছে চি:-্রত্যয় প্রযুক্ত 
হচ্ছে সর্বত্রই স্বরান্ত শব্দে। ব্যঞ্জনান্ত শব্দের জন্য অভূততঙ্ভাব অর্থে 
একটিমাত্র সুত্র আছে - 

অরুর্মনশ্চক্ষুশ্েতোৌরহোরজসাঁং লৌপশ্চ 

অভূততভ্ভাব-অর্থে APA, মনস্‌, DEH, চেতস্‌, রহস্‌, রজস্‌ শব্দের 
অন্ত্যবর্ণের লোপ হয়। 

তদধীনবচনে : 

আর-একটি সুত্রে অধীনতা-অর্থেও চি.-্রত্যয় হয় - 

রাজ্ঞোহধীনং ভবতি- রাজীভবতি। 

ব্যঞপ্জনান্ত শব্দের জন্য চি.-প্রত্যয়যোগের আর কোন সূত্র নেই। 

তা ছাড়া, ধারা 'পৃথকীকরণ* লেখেন তারা আরও একটা কথা 
চিন্তা করতে পারেন। পৃথক্‌’ শব্দের পর স্বরবর্ণ থাকলে সন্ধিতে * 
^C হয়ে বায়। এদিকে নজর দিয়ে কেউ কেউ আবার ‘পৃথগীকরণ? 
লেখেন, কিন্ত মূল নিয়ম ভুলে যান । উল্লিখিত কয়েকটি ব্যঞ্জনান্ত শব্দ 
ছাড়া স্বরান্ত শব্দ না হলে চি-প্রত্যয়যোগ চলে না। আর 
প্রাতিপদিকের অন্তস্থিত অ-বর্ণ স্থানেই ঈ হয়, হস্‌-যুক্ত ক-বর্ণ স্থানে 
নয়। “পৃথকীকরণ, পৃথগীকরণ? কোন শব্দই ব্যাকরণসম্মত নয়। শুদ্ধ 
শব্দ 'পুথকৃকরণ? বা ‘পৃথক্করণ’, “পুথকৃকৃত বা ‘পৃথক ত’ | 

বলে রাখি, এসম্বন্ধে হেমচন্দ্রের শব্দানুশাসন বৈয়াকরণের! সমর্থন 
করেন নি। 


চলচ্ছক্তি 
চিলচ্ছক্তি” শব্দটাও বাংলা ভাষায় খুব চলছে। শব্দটার মানে 
করা হয় “চলার শক্তি’ অর্থাৎ চলনের শক্তি, । এই অর্থে সমাসবদ্ধ 
পদ আবশ্যক হলে বলা উচিত ‘চলনশক্তি’। কারণ ‘চলচ্ছক্তি’ শব্দের 
সন্ধি বিচ্ছেদ করলে দাড়ায় “চলৎ+শক্তি”। (pue ( seat 
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শতৃ-প্রত্যয় ) শব্দের মানে দ্যা চলে, যা চলছে, চলতে চলতে’ _ 
বাংলায় এককথায় “চলন্ত” | “চলচ্ছক্তি” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ চলন্ত ৮ 
শক্তি, যে-শক্তি চলছে; । শক্তির চলা’ আর চলার শক্তি’ এক কথা 
নয়। ‘চলচ্চিত্ৰ’ মানে “যে চিত্র চলছে’ — চলনের চিত্র নয়। 


সংজ্ঞা দাও 

বাংলা প্রশ্নপত্রে তথা বিগ্ভালয়-পাঠ্য ব্যাকরণ-গ্রন্থগুলিতে সংজ্ঞা’ 
শব্দটি ভুল অর্থে প্রযুক্ত হচ্ছে। “সংজ্ঞা” শব্দের অর্থ নাম, পরিভাষা? 1 
‘সংজ্ঞা’-বাচক বিশেষ্য মানে ‘নাম’-বাচক TAT । ‘অপিনিহিতি, 
বিপ্রকর্ষ, অপাদান কারক, অব্যয়ীভাব সমাস’ — এসমস্ত হচ্ছে “সংজ্ঞা? 
অর্থাৎ 'পরিভাবা”। স্ৃতরাং “অপিনিহিতির সংজ্ঞা দাও বললে কোন 
অর্থ হয় না। বলা যেতে পারে “অপিনিহিতির সংজ্ঞার্থ দাও? কিংবা 
অপিনিহিতি সংজ্ঞার ব্যাখ্যা দাও কিংবা 'অপিনিহিতি সংজ্ঞার লক্ষণ 
বলো” ৷ ইংরেজী Definition" শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ “সংজ্ঞা” নয়, 
“সংজ্ঞার্থ বলা যেতে পারে। পরিভাষায়ও ‘Definition’-কে 
‘সংজ্ঞার্থ বলা হয়েছে, ‘সংজ্ঞা’ নয়। যে-কোন অভিধান খুললেই 


এটা জানা যাবে। 


রুচিবান 

ইদানীন্তন সাহিত্যে একটি নূতন শব্দ চোখে পড়ছে রুচিবান। 
এখানেই শেষ হলে ভাবতাম একটি শব্দেই ব্যাকরণ-দোষ ঘটেছে। 
কিন্ত দিনের পর দিন পড়ে যাচ্ছি, ‘সমবদ্ধিবান, সংস্কৃতিবান, কৃষ্টিবান’ ৷ 
অতএব ব্যাকরণে সুত্র খুঁজতে হল। 

ধনবান্‌, ভাগ্যবান্‌, পুণ্যবান্‌, মতিমান্‌, বুদ্ধিমান্‌,শ্রীমান্, প্রভৃতি 
শব্দ wg? প্রত্যয়-যোগের উদাহরণ | এসমস্ত শব্দের ‘বান্‌ মান্-এ 
হস্‌-চিহ্ন অত্যাবশ্যক | কিন্ত সাহিত্যিকের! হস্‌ বর্জন করেছেন। 
উপস্থিত ক্ষেত্রে zw নিয়ে আলোচনা করছি না, কারণ অন্য প্রসঙ্গ 


গুরুতর I 
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gei) প্রত্যয়টা কী, কোথায় কোন্‌ কাজে লাগে ? 

তনন্তাস্মিন্‌ বাস্তি মতুপ২+ অর্থাৎ ‘তৎ অস্ত অস্তি’ বা ‘তৎ অস্মিন্‌ 
অস্তি’ এই ছুই অর্থে প্রাতিপদিকের উত্তর মতুপ_হয়। AFA- 
উ পু ইত, মৎ থাকে ; যথা - ( তৎ অন্ত অস্তি) শক্তিমান্‌, ধীমান্‌, 
অংশুমান্‌, পিতৃমান্‌, ধনুগ্মান্‌; ( তৎ অস্মিন্‌ অস্তি ) অগ্নিমান্‌, নদীমান্‌, 
বায়ুমান্, গোমতী (স্ত্রীলিঙ্গে )। এই হল সাধারণ a | 

মতুপ [এর ম-স্থলে ব হয়, এরূপ কয়েকটি ue আছে। প্রাসঙ্গিক 
সুত্র ক'টি এখানে তুলে দিচ্ছি । বলে রাখা ভাল, ‘বতুপ বলে কোন 
প্রত্যয় নেই, স্থানবিশেষে মতুপ -এর ম-স্থলে ব আদেশ হয় | 

(3) অবর্ণান্তাদ্‌ বঃ : 

aaie (অ-বর্ঁ-অ, আ) প্রাতিপদিকের উত্তর বিহিত 
'মতুপত-এর-ম-্থানে ব হয় ; যথা _জ্ঞানবান্‌, বলবান্‌, বিদ্যাবান্‌ 
দয়াবান্‌। 

(২) "tels : 

যেসকল প্রাতিপদিকের অস্তে স্পর্শবর্ণ থাকে, তাঁদের উত্তর বিহিত 
িতুপ২-এর ম-স্থানে ব হয় ; যথা - তড়িত্বান্‌, বিদ্যুত্বান্‌, সম্পদ্ধান্‌। 

(৩) অবর্ণোপধাঁৎ : 

যেসকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থানে অ-বর্ণ থাকে, তাদের উত্তর 
বিহিত মতুপ’_এর ম-স্থানে ব হয়; যথা - ভাস্বান্‌, att I 

(8) মকারোপধাচ্চ : 

যেসকল প্রাতিপদিকের উপধা-স্থানে ম থাকে, তাদের উত্তর 
বিহিত “মতুপ+-এর ম-স্থানে ব হয় ; যথা =লক্ষ্মীবান্‌, শমীবান্‌। 

অন্যান্য সূত্রের উল্লেখ নিশ্প্রয়োজন। ৪ নম্বর সূত্রটি ছাড়া ই-বর্ণের 
পর মতুপ২এর ম-স্থানে ব হয় এমন তিনটিমাত্র শব্দ ( বিশেষ অর্থে 
নিপাতনে সিদ্ধ) ব্যাকরণকৌমুদ্ীতে পাওয়া যায় _ অগ্ঠীবানূ, চক্রীবান্‌, 
কক্ষীবান্‌। 

ধারা ‘রুচিবান, সমৃদ্ধিবান, সংস্কৃতিবান’ লিখছেন তারা কী অর্থে 
কোন্‌ সুত্র-অনুযায়ী কোন্‌ প্রত্যয় প্রয়োগ করছেন জানতে চাই। 


p" 
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মহান্‌ নেত্রী, মহতী জমাবেশ 

বাংলা স্ত্রীলি্গ বিশেষ্য-পদে পুংলিঙ্গ বিশেণ-প্রয়োগ বহুকাল ধরে 
চলে আসছে। অবশ্য “সরলা বালিকা” আমরা এখনও বলি, তবে 
‘বালিকাটি সরলা” আর বলি না, এখন বলি “বালিকাটি সরল’। কিন্ত 
বুদ্ধিমান্‌ বালিকা" বা 'বালিকাটি বুদ্ধিমান’ _ এই শ্রেণীর প্রয়োগ এখন 
পর্যন্ত শুরু হয় নি। 

পুংলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ বিশেষ্-পদে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেবণ-পদ কিছুকাল 
ধরে শুরু হয়েছে বোধ হয় অনবধানতাবশতঃ। শতবাধিকী উৎসব’, ৮ 
APRA অনুষ্ঠান" শিক্ষিতসমাজেও অবাধে চলে যাচ্ছে। 

সেকালে "Executive Committee'-« বাংলা করা হয়েছিল 
‘কার্যকরী সমিতি । ক্রমে এসে গেল ‘কার্যকরী সম্পাদক, কার্যকরী 
সভাপতি, কার্যকরী সিদ্ধান্ত, কার্যকরী প্রস্তাব, কার্যকরী উপায়ঃ I A 
সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল কেউ কেউ লিখছেন শতবাত্বিক উৎসব, | 
জন্মবাধিক উপহার’। কার্যকরী প্রস্তাব, কার্যকরী উপায়” না বলে 
এখন অনেকে বলেন ‘কার্যকর প্রস্তাব, কার্যকর উপায়’। আনন্দের 
কথা । কিন্ত ‘কার্যকরী ব্যবস্থা, কার্যকরী পদ্ধতি, কার্যকরী সংস্থা'-তে 
কিছু দোষ ছিল না। আকাশবাণীতে আজকাল প্রায়ই শুনি “কার্যকর 
ব্যবস্থা’ | ‘কার্যকরী’ অনেক উৎপাত করেছে, প্রতিক্রিয়ায় ‘কার্যকর’ 
কিছু উগ্র হয়েই প্রতিশোধ নিচ্ছে | 

কিছুকাল যাবৎ বেতারে কতবার যে ‘আমাদের মহান্‌ নেত্রী’ 
শুনেছি, তার সীমাসংখ্যা নেই । ‘নেত্রী’ যখন AZIR হয়েছেন তখনই 
আশঙ্কা করেছি “মহতী বিনষ্টিঃ সম্মুখে! আমরা রাজনীতির কথা বলছি 
না, ভাষার কথাই বলছি। সম্প্রতি সরকারী শিক্ষাবিভাগের আনুকুল্যে 
প্রকাশিত একখানি স্মারকণ্রন্থে পেয়ে যাচ্ছি কোন এক বিশিষ্ট 
সাহিত্যিকের 'জন্মশতবাধিকী উৎসব’ উপলক্ষ্যে এক “মহতী সমাবেশে” 
উক্ত সাহিত্যিকের কর্ম ও জীবন সম্বন্ধে আলোচনার RTT | 

এ কি বাংলা ভাষার “মহান্‌ দুর্দশা’, না “মহতী সৌভাগ্য” ? 


সাহিত্যের হট্টগোল 
[ পরিচয়_অগস্ট-অক্টোবর ১৯৮০ ] 


বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক বিশেষ অধিবেশনে, “শব্দচয়ন’ 
নামক এক প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছিলেন, “সাহিত্যের 
হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে যেন চিরদিনই 
"nei দিতে থাকে 1৮ 
শব্দশীস্ত্রের ধার ধারে না এমন কয়েকটি ভূ'ইফোড় শব্দ ও বাক্‌শৈলী 
সুধীবর্গের সামনে উপস্থাপিত «vafe এগুলি 'গীড়াদায়ক কিনা 
নিষ্ঠাবান্‌ লেখকেরা বিচার করে দেখুন | 


সাফল্যের সঙ্গে, জাবধানতার সহিত, সহানুভূতি সহকারে 


আমরা কাজ করি। কাজ সমাপ্ত হলে উপলব্ধি করি কাজে 
ফললাভ হয়েছে কিনা অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হয়েছে কিনা । ফললাভ হলে 
বলি “কাজে সফল হয়েছি’, না হলে বলি “কাজে বিফল হয়েছি” | 
‘সফল’ মানে ‘ফল সহ বর্তমান” _বহুত্রীহি সমাস A ( = সহিত ) কল 
যার” | ‘সফল’ বিশেষণ পদ, বিশেষ্তে ‘সাফল্য’ বা “সফলতা? | সুতরাং 
‘সফল হয়েছি’ না বলে কখন কখন বলি “সাফল্য অর্জন করেছি? | 

কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবৎ দেখ! যাচ্ছে লেখকের! যেন ধৈর্যহারা 
হয়ে পড়েছেন । তার! কাজের সমাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছেন 
না। তারা “সাফল্যের সঙ্গে’ কাজ করছেন। মনে হয় ‘সাফল্য’ 
নামক কোন ব্যক্তিকে কিংবা কোন গুণকেই ‘সঙ্গে নিয়ে” তার! কাজে 
অগ্রসর হচ্ছেন। 

অসঙ্গতিটা লক্ষ্য করা দরকার । আমরা যখন ‘সযত্বে’ কাজ করি, 
তখন AP কাজের সঙ্গেই থাকে, কাজের পরে AIR হই না। কিন্তু 
‘ফল’ কাজের সঙ্গেই থাকে না, ‘ফললাভ হয়” অর্থাৎ “সকল হই’ বা 


সাহিত্যের হট্টগোল ১৪৭ 


‘সাফল্য হয়’ কাজের পরে। JOR “সাফল্যের সঙ্গে কাজ করি’ 
বাক্শৈলীটি হান্তকর। এই বাকৃশৈলী লেখকেরা ধার করেছেন ইংরেজী 
থেকে ৷ ‘Ihave been successful না বলে ইংরেজীতে কখন 
কখন বলা হয় I have done it with success’ | weisst 
ভেবে দেখেন না ইংরেজী বাগ বিধিতে এখানে "with? শব্দের যে 
গ্যোতনা, বাংলাভাষায় “সহ, সহিত, সঙ্গে, সহকারে’ প্রভৃতি শব্দে 
কখনও তা প্রকাশ পায় না। 

‘সাফল্যের সঙ্গে, সাফল্যের সহিত, সাফল্য সহ, সাফল্য সহকারে’ 
কিংবা ‘সাবধানতা’ বা “সহানুভূতি, "ne^ «i সহকারে জাতীয় বাগ রীতি 
যে কতটা অযৌক্তিক, অন্য দিক্‌ থেকেও বিচার করা যেতে পারে। 
“যত্রের সঙ্গে, স্সেহের সঙ্গে, ভয়ের সহিত, খেদের সহিত, হাস্ত সহ, শব্দ 
সহ, গর্ব সহকারে, vg সহকারে’ শব্দগুলির পরিবর্তে ক্রিয়াবিশেষণ- 
রূপে বলা যায় ‘সযত্রে, ACT, সভয়ে, সখেদে, AZITI, সশব্দে, ANT, 
সদস্তে | ‘সাফল্যের সঙ্গে” স্থলে ‘সসাফল্যে’ বলা চলবে ? 

“অবধানের সহিত বর্তমান-_ সাবধান (স+ অবধান )। বিশেষ্য 
‘সাবধানতা’, ক্রিয়াবিশেষণে “সাবধানে? । সহজ শব্দ ‘সাবধানে’ না 
লিখে কেউ কেউ লিখছেন “সাবধানতার সঙ্গে, সাবধানতা সহকারে? । 
‘সাবধানতা’ শব্দের মধ্যেই ‘সহ’ শব্দ আছে। আরও একটা ‘সহ’ বা 
“সঙ্গে চাই ? 

অবশেষে “সহানুভূতি সাময়িক পত্রের সম্পাদকদের অনেক সময়ে 
নৃতন নূতন শব্দ তৈরি করতে হয়। “অবলাবান্ধব” পত্রিকার সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ‘Sympathy’ শব্দের বাংলা করেছিলেন 
“সহানুভূতি | এই শব্দ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয়। সীতা- 
দেবীর “পুণ্যস্থৃতি’ গ্রন্থে পাই, কবি বলছেন, “সহানুভূতির উপর আমার 
বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই” ১৩৩৬ সালের ২৫শে মাঘ বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে পঠিত ‘শব্দচয়ন’ প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, 
“সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে 
যেন চিরদিনই গীড়া দিতে থাকে, যেমন সহানুভূতি’ P এই তো 


১৪৮ বাংলা বানান 
সিহান্থৃভূতি'র ইতিহাস । অতঃপর ‘সহ + অনুভূতির সঙ্গে আরও 
একটা ‘সহ’ বা সহিত! যোগ না৷ করলে ভাবা অর্থবহ হয় না? 


“সাহিত্যের হষ্টগোলে' "WE এমন আরও দু-একটি শব্দের দৃষ্টান্ত 
দিচ্ছি। 
etes) প্যয়ান্ত কয়েকটি শব্দ 
বাংলা ভাষার লেখকদের মধ্যে ছুটে বিশেষ শ্রেণী দেখা ata 
একদল লেখক আছেন ধারা যথাসম্ভব ততসমশব্দবজিত নিরলঙ্কার 
আটপৌরে কথ্যভাষাই লেখার মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছেন তারা 
‘অভ্যাস’ শব্দটিকে লিখছেন “অব্যেস+, “বিশ্রী’কে লিখছেন ‘বিচ্ছিরি’ 
'শীত্র'কে ‘শিগগির’, এবং মনে করছেন খাঁটি বাংলা লেখা হল। অবশ্য 
এই শ্রেণীর লেখক-সংখ্যা যে খুব বেশী তা নয়। আর-এক শ্রেণীর 
লেখক মাজিত ভাষাই ব্যবহার করতে চান। এ'রা রচনা গুরুগন্ভীর 
করার অভিপ্রায়ে তৎসম শব্দই ব্যবহার করেন বেশী যদিও চলিত 
ভাষার রূপ আশ্রর করে। এই লেখক শ্রেণীতে যারা কিঞ্চিৎ পণ্ডিতন্মন্য 
তারা নূতন নূতন শব্দ স্থষ্টি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন ভাষাকে 
এশ্বর্ষশালিনী করেছেন ভেবে। নব নব স্থ্টির একটি হাতিয়ার হচ্ছে 
সংস্কৃত ব্যাকরণের শানচ, প্রত্যয়। শানচ, প্রত্যরান্ত অধিকাংশ শব্দ 
'মান'-ভাগান্ত হয় এবং শব্দগুলি বেশ গালভরা হয়, শ্রুতিস্থখকর হয়। 
মুশকিল হচ্ছে সংস্কৃত সব ধাতুতেই সর্বত্র শানচ, প্রত্যয় চলে না, 
৬ কর্তৃবাচ্যে পরস্মৈপদী ধাতুর জন্য নির্ধারিত হয়েছে শতু প্রত্যয়। কিন্ত 
ভাষাকে ধারা প্রাণবন্ত করতে বদ্ধপরিকর, কর্তৃবাচ্য কর্মবাচ্য পরস্মৈ- 
পদী আত্মনেপদী বিচার করবার অবসর তাদের নেই, তাদের চাই 
অনতিসাধারণ শব্দবৈচিত্র্যে ব্যঞ্জনাময় ছন্দোময় চমকপ্রদ ভাষা | 
অতএব দিনের পর দিন আসর জাকিয়ে বসছে 'ক্রন্দমান, প্রশংস- 
মান, মজ্জমান, ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান, প্রবহমান, অপত্রিয়মান’, মায় 
‘অস্তমান’। নৃতনত্বের খাতিরে মাঝে মাঝে শব্দ-সংক্ষেপও চলছে,_ 
'রোরুগ্ঘমান স্থলে 'রুত্যমান’। আবার সংস্কৃত ভাষা থেকেই শব গ্রহণ 


সাহিত্যের হউগোল ১৪৯. 


করে তার পরিমাজিত সাধু রূপ দেওয়া হচ্ছে, যেমন — “মুহামান’ শব্দের 
পরিবর্তে “মোহামান? ৷ 


মোহামীন : 

মুগ্ডকোপনিষদের একটা শ্লোকে পাই সমানে বৃক্ষে পুরুষো 
নিমগ্লোহনীশয়া শোচতি মুহামানঃ” (৩১২ )। খগ.বেদেও 'মুহামান? 
শব্দের প্রয়োগ আছে । কিন্ত অভিধান রচনাকালে চলন্তিকা”-কার 
রাজশেখর বসু আবিষ্কার করলেন 'মুহামান” শব্দ ব্যাকরণসম্মত নয়, 
বিশুদ্ধ শব্দ হচ্ছে 'মোহামান' | efus) প্রকাশকালে তিনি 
বিজ্ঞীপনেই প্রচার করলেন “মুহামান’ কি 'মোহামীন? কোন্‌ শব্দ সাধু 
তা এই অভিধানে দেখানো হয়েছে। JANR শব্দ TAN 
সন্দেহ নেই, কারণ “মুহ ^ ধাতু পরন্মৈপদী, সুতরাং শানচ, প্রত্যয় চলে 
না। কিন্তু সাধু শব্দের সন্ধান করতে গেলে শতু প্রত্যয়-যোগে সিদ্ধ 
শব্দ হবে JAR I শানচ. প্রত্যয়ের স্থানই নেই, অতএব 'মুহামান? না 
'মোহামান? এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করাই ভাল। বাংলা ভাষায় শব্দটির 
যদি প্রয়োজন থাকে, আধপ্রয়োগ 'মুহামান'-ই গ্রহণ করতে হবে, 
“মোহামান? বা 'মুহান্ ছুই শব্দেই পাঠকের চক্ষু স্থির হবে। 


রুদ্যমান : 
সংস্কতে একটি শব্দ আছে “রোরুদ্যমান+ মানে ‘অতিশয় রোদনযুক্ত'। 


অতিশয় অর্থে যঙ, প্রত্যয়, WU ধাতু আত্মনেপদী হয়। IY ‘রুদ্‌' 
ধাতুর শানচ, প্রত্যয়ে রূপ হয় “রোরুগ্তমান' | কিন্তু 'রোরুগ্যমান? 
শব্দটা! বড়ই সংস্কৃতগন্ধী! অতএব “রো” বর্জন করে বাংলা রূপ দেওয়া 
হল 'রুদ্যমান’। এখন fae (না কর্মনাশী ? ) বৈয়াকরণ বসে বসে 


ভাবুন শব্দটার প্রকৃতি-প্রত্যয় কী হবে। 


GATA : 
«gp যখন পাওয়া গেল তখন ক্রন্দমমান' হবে না কেন? 


PER M ub 'রুদ-ও তো পরস্মৈপদী ধাতু! 


১৫০ বাংলা বানান 

প্রশংলমান : 

শন্স্‌’ ধাতু পরস্মৈপদী। অতএব, ছু-একজন বিশিষ্ট সাহিত্যাচার্য 
পপ্রশংসমান-লোচনে” দেখলেও প্রশংসমান” শব্দকে আমরা প্রশংসনীয় 
মনে করতে পারছি না। 


মজ্জমান : 

“মস্জঃ ধাতু পরন্মৈপদী। “মজ্জমান চালালে নিমজ্জনের আশঙ্কা 
থাকে। শীর্ষস্থানীয় কবিরা পার পেয়ে যেতে পারেন তাদের পর্বত- 
প্রমাণ কৃতিত্বের জন্য, কিন্ত সাধারণ লেখকরা বিপন্ন বোধ করবেন না? 


ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান : 
‘ভ্রম’ পরস্মৈপদী । সুতরাং ধারা ভ্রমণশীল তার! কদাঁচ “ভ্রমমান? 
হতে যাবেন না, ভ্রাম্যমান’ হলে তো ঘুরিয়েই মারবে | 


প্রবহমান : 

‘বহ! ধাতু উভয়পদী, সুতরাং ‘বহমান’ পদে বাধা নেই। কিন্ত 
শব্দট! যে তেমন জুতসই হচ্ছে না, কেমন যেন হাক্ষা হাক্কা লাগছে! 
অতএব চালাও “প্রবহমান” হল-ই বাঁ প্র-পূর্বক বহ. ধাতু পরস্মৈপদী। 


অপন্সিয়মীন : 

আহাহ1! শব্দের কী বাহার, FFA, কী ধ্বনি! কেউ বলতে 
পারবে এ শব্দ সংস্কৃত নয়? অভিধানে শব্দটা পাওয়া যায় না? তা, 
অভিধানকাররা কি সব শব্দের সন্ধান রাখেন? এ শব্দ ছাড়া চলবে না 
_হোক না স্ব’ ধাতু পরস্মৈপদী। কেউ কেউ আবার একটু বিভ্রমেও 
পড়েন _বানানটা কি ‘অপস্থয়মান’ ? না, না। কৃ ধাতুতে যখন 
ক্রিয়মাণ, q ধাতুতে রিরমাণ, স্থ ধাতুতেও “ত্রিয়মান”-ই হবে। কিন্ত 


TA কেন? ও-তাই নাকি? তা একট! দিলেই হল; দন্ত্য-ন 
af না চলে, দিয়ে দাও মূর্ধন্য-ণ। a 


সাহিত্যের হটগোঁল ১৫১ 

অস্তমান : 

এইবার মোক্ষম্। এবার আর পরন্মৈপদী আত্মনেপদী “ধাতু? নয়, 
একেবারে গোটা AWA পরেই শানচ, প্রত্যয় ! বুঝে দেখুন শানচত 
এর কী সর্বগ্রাসী বিক্রম, অপরিমেয় মহিমা ! 

তবে লেখকদের এতটা ব্যঙ্গবিদ্রপ করা বোধ হয় সঙ্গত হচ্ছে না। 
তারা হয়তো জেনেশুনেই এসব শব্দ তৈরি করছেন। এ শব্দগুলি যে 
সংস্কৃত নয় তার প্রমাণ রেখেছেন তারা “ভ্রমমান, ভ্রাম্যমান» প্রবহমান, 1৮ 
অপজিয়মান’ শব্দগুলিতে মূর্ধন্য-ণ বর্জন করে দন্ত্য-ন বসিয়ে । পত্ব- 
বিধি যে বাংলা শব্দে প্রযোজ্য নয়, এযুগে তা কে না জানে ? কেবল 
সন্দেহ জাগে যখন খাটি সংস্কৃত শবে ও JAT-A উধাও হয়ে যায় ! 


তরুণদের উদ্দেশে 


বাংলা ১০ 


কতিপয় শব্দের বানান 


খৌরু, নোতুন 


বাকৃপতি রবীন্দ্রনাথ-সকাশে উপস্থিত হয়েছিলেন ভাঁষাচার্য 
স্বুনীতিকুমার। উদ্দেশ্য — বানানসংক্কার-সম্বন্ধে উপদেশ-গ্রহণ। স্ুনীতি- 
কুমারের সঙ্গী ছিলেন জংস্কার-সমিতির ছুই AI অধ্যাপক চারুচন্দ্র 
ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য । সুনীতিকুমার প্রস্তার 
করলেন, “কতকগুলো শব্দের মৌলিক রূপটা বজায় রাখবার জন্য চলতি 
বানান কিছু কিছু পরিবর্তন করতে চাইছি।” রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন 
aqqq  সুনীতিকুমার বললেন, “যেমন গরু। আমার মনে হয় শব্দটা 
এসেছে সংস্কৃত ‘গো-রূপ’ থেকে, সুতরাং বানান ‘গরু’ না হয়ে “গোর? 
হলেই ভাল হয়।” কবি বললেন, “হী, অন্ততঃ কলেবর বৃদ্ধি হয়। গাই- 
গুলো দিন দিন যা ক্ষীণ হয়ে পড়ছে, কলেবর বাড়ানো ভাল নিশ্চয়ই ৷” 
স্ুনীতিকুমার তার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ব-বিষয়ক বহু গ্রন্থের 
ভূমিকায় গোর বানানে ও-কার প্রয়োগের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে পাঠকের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং এবিষয়ে মোটামুটি কৃতকার্য ও হয়েছেন। 
আধুনিক লেখকেরা এই বানানটি প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করেছেন। 
সুনীতিকুমার আরও ছুটি শব্দে ও-কার প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এবং 
এ সম্বন্ধেও অনেক লিখেছেন, কিন্তু তেমন সাড়া পাননি। একটি শব্দ 
হচ্ছে ‘নোতুন’, অন্যটি ‘মুক্তা’ থেকে 'মোতী” । এসন্বদ্ধে ভাষাচার্ধ যে 
“কৈফিয়ৎ’ দিয়েছেন, তা তার নিজের ভাষাতেই ব্যক্ত করি। বাঙ্গালা 
ভাষাতত্বের ভূমিকা” গ্রন্থের “বিজ্ঞপ্তিতে সুনীতিকুমার বলছেন : 
“চলতি ভাষার একটী শব্দের বানান-সন্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ 
আবশ্যক হইয়াছে : “নোতুন” শব্দ। সাধারণতঃ ইহাকে ART- 
রূপে বানান করা হয়। এই শব্দটীর প্রাচীন বাঙ্গাল! রূপ 


হইতেছে : ‘নৌতুন’ : উ-কারযুক্ত এই রূপ হিন্দীতে এখনও 


১৫৬ বাংলা বানান 


প্রচলিত আছে। “নৌতুন” হইতে আধুনিক বাঙ্গালা চলিত ভাষায় 
‘নোতুন’ বা "ys -সংস্কৃত "pes" শব্দের আধুনিক উচ্চারণ- 
বিকারে নহে। বাঙ্গালার প্রাকৃতজ ও অর্ধতৎসম শব্দের বানান- 
সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের যুগ হইতেই বাঙ্গালী লেখকেরা 
একেবারে নিরন্ধুণ হইয়া পড়ায়, এইরূপ শব্দ-সন্বন্ধে বানান- 
বিষয়ে যথেচ্ছাচার চলিতে থাকে ; এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি 
ও ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকায়, খুশী-মত ব্যাখ্যা করিয়া 
ইহাদের উচ্চারণ এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কোনও 
ক্ষেত্রে একটা সজ্ঞান বা অজ্ঞান চেষ্টা দেখা যায়। বাঙ্গালা 
উচ্চারণের একটী বিশিষ্ট নিয়ম এই যে, পরবর্তী অক্ষরে “ই? D বা 
| য-ফলা থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের অ-কারের উচ্চারণ ‘ও হইয়া 
যায়। ভাষাতত্বের সূত্র ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে ও-কার 
লেখা উচিত, তাহা না করিয়া এইরূপ শব্দ-সম্বন্ধে প্রাচীন রীতি 
বা ইতিহাসকে অবহেলা করিয়া, ও-কার না লিখিয়া, পরে ‘ই’ বা 
ডি’ থাকিলে, মাত্র অ-কার দ্বারাই বানানে এই ও-কারের ধ্বনি 
স্থচিত করা হইতে থাকে | ফলে, ‘নোতুন’ স্থলে ‘নতুন’, গোর” 
স্থলে ‘গরু’ (সংস্কৃত ‘গো-রূপ’ — প্রশংসার্থে বা স্বার্থে ‘রূপ’ শব্দ- 
যোগ, তাহা হইতে প্রাকৃতে 'গোরূব, গোরূঅ”, তাহা হইতে 
আধুনিক ভাষায় হিন্দীতে ‘গোর, বাঙ্গালায় “গোর? ), care 
বা ‘মোতি! স্থলে ‘মতি’ (মুক্তা অর্থে - সংস্কৃত ‘মৌক্তিক’, তাহা 
হইতে প্রাকৃতে ‘মোত্তিঅ’, তাহা হইতে ভাষায় “মোতী” ) ইত্যাদি 
বানানের উদ্ভব | শব্দের উৎপত্তি বিচার করিলে, ও-কার স্থলে 
( অ-কার লেখা এইরূপ বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয়।৮ 
ভাষাচার্ধের এত-সব যুক্তির পর গোর, নোতুন, মোতি 
(মোতী ? )’ শব্দ-তিনটিতে ও-কার বসাতে, আশা করি, কারও 
আপত্তি হবে না। তবে ‘মোতি’ শব্দে দীর্ঘ-ঈকারের যথোপযুক্ত কারণ 
আছে বলে মনে করি না। ওটা স্থনীতিকুমারের বিশেষ প্রবণতা | 
রবীন্দ্রনাথ এসব স্থলে দীর্ঘ-ঈকার চিন্তাই করতে পারেন না। 


কতিপয় শব্দের বানান yeu 


পৌরোহিত্য, ভৌগোলিক 

আজকালকার ‘সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এর নিমন্ত্রণ-পত্রে একটি 
চিরন্তন ‘ও-কার’ বিলুপ্ত হতে বসেছে। ইদানীং কালে সভা-সমিতিতে 
“সভাপতি'র প্রয়োজন হয় না, সে-স্থানে আসেন এক “পুরোহিত I 
কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পৌরোহিত্যে” সভার কার্য সম্পন্ন হয়। কিন্ত 
চিঠিপত্রে ‘পৌরোহিত্য’ ও-কার হারিয়ে ‘পৌরহিত্য’ হয়ে গেছে। 
অনুষ্ঠানের কর্তারা মনে রাখবেন র'এর ও-কার পুরোহিতের চাদর নয়, 
ওটা তার অঙ্গ (পুরস্- পুরঃ+ধা ধাতু )। পুজামণ্ডুপে অঙ্গহীন 
পুরোহিতের অর্চনা-আরতি কি ভক্তবৃন্দের ভাল লাগবে? 

এই প্রসঙ্গে ভূগোলের কোন কোন শিক্ষক ও গ্রন্থকারকে স্মরণ 
করিয়ে দেওয়া দরকার ‘ভৌগোলিক’ শব্দের “গো” থেকে ও-কার হরণ 
করলে ভূ আর গোল থাকে না। ও-কার বঞ্চিত হয়ে ‘ভৌগোলিক’ 
শব্দ ‘ভৌগলিক’ রূপে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার খাতায় স্থান পেলে 
পরীক্ষকেরা গোল গোল নম্বর দিয়ে ও-কারের অভাব মিটিয়ে নেবেন। 


সাধু সাবধান | 


সুদী, সুধীবর্গ 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের আরও একটি বানান-সম্বন্ধে 
অবহিত হওয়া দরকার | ‘সুধী’ শব্দে বাংলায় সর্বদাই ধ’এ দীর্ঘ- 
ঈকার। সম্বোধনেও “নবী” jme, স্থুধীগণ’ প্রভৃতিতেও y | 
বাংলায় কোন ক্ষেত্রেই ‘সুধী’ শব্দে হন্ব-ইকার চলে না। 


সহযোগী, সহযোগিতা 


শুভানুধ্যায়ীদের ‘সহযোগিতা’ কামনা করলে গ’এ দীর্ঘ-ঈকার 
চলবে না, যদিও দীর্ঘ-ঈকারান্ত ‘সহযোগী’ই “সহযোগিতা” করেন। 
তেমনই ‘প্রতিযোগী’ করেন ‘প্রতিযোগিতা? । ‘সহযোগী, প্ৰতিযোগী’ 
সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দ । ইন্-ভাগান্ত শব্দ বাংলায় দীর্ঘ-ঈকারান্ত শব্দ 


হয়। কিন্ত এই শ্রেণীর শব্দে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ করলে S-a 


১৫৮ বাংলা বানান 


‘ন্‌’ লোপ পায়, হুত্ব-ই/র পরে প্রত্যয়-যোগ হয় ; যেমন সহযোগী; 
সহযোগিতা ; প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতা ; উপযোগী, উপযোগিতা ; 
উপকারী, উপকারিতা ; অপকারী, অপকারিতা; স্বেচ্ছাচারী, স্বেচ্ছা 
চারিতা ; উন্মার্গগামী, উন্মার্গগামিতা ; প্রতিদন্দী, প্রতিদন্দিতা : 
বিলাসী, বিলাসিতা i 


শদ্ধাস্পদেধুঃ শ্রদ্ধাম্পদাস্থ 

‘আম্পদ’ লিখতে দন্ত্য-স, কদাচ II-A নয়। সুতরাং 
অদ্ধাম্পদ, স্নেহাস্পদ, প্রেমাম্পদ" প্রভৃতি শব্দের বানান হবে স্প” 
দিয়ে, এইসব শব্দে স্প' দিলে ভুল হবে। 

'অদ্ধাস্পদেযু, অদ্ধাস্পদাস্থ শব্দদ্বয়ের বানান-বৈষম্যও লক্ষণীয় । 
পুংলিঙ্গে ‘যু’, QT "y! | এ-কারের পর 349-3, আ-কাঁরের পর 
TE-A | | 

তবে স্্ীলিঙ্গে ‘অদ্ধাম্পদা’ বা অদ্ধাস্পদাস্ু’ পদ সৰ্বজনস্বীকৃত নয়। 


গ্রণতঃ প্রণভা৷ 

গুরুজনকে চিঠি লেখার সময়ে লেখক-লেখিকা অনেক সময়ে নিজ 
নিজ নামের পূর্বে ‘প্রণত, প্রণতা’ লেখেন। মনে রাখতে হবে এই 
শব্দদয়ে বিসর্গের স্থান নেই। 'প্রণত, প্রণতা’র পরে বিসর্গ দিলে 
ভুল হবে। 

‘আপাত, প্রত্যুত, স্বগত, স্বৰ্গত, ক্ৰমাগত, ওতপ্রোত’ কোন 
শব্দেই বিসর্গ নেই। তস্‌ প্রতায়ান্ত শব্দেই বিসর্গ থাকে, এদের 
একটাও vx প্রত্যয়ান্ত শব্দ নয়। 


aisis 


ক্ষ’ স্থলে ‘খ’ লেখার একটা ঝৌক এসেছে আধুনিক লেখকদের 
মধ্যে । ফলে অনেক সময়ে হাস্তকর বানান দেখা যায়। ‘আকাঙ্ক্ষা’ 
লিখতে সৰ্বদা ক্ষণ ব্যবহার করতে হবে, কদাপি ‘খ’ নয়। আকাঙ্কা 
যদি বিশুদ্ধ না হয়, ঈদ্িত ফল পাওয়া যাবে না। 


কতিপয় শব্দের বানান ১৫৯, 
sesta; সায়াহু, তীক্ষ 


আর মনে রাখতে হবে ‘অপরাহু, ANG পুৰ্বাহু, ere" শব্বগুলিতে 
za qHg-4| র'এর পরে হ'এর সঙ্গে যুক্ত থাকে মুরধন্ত-ণ এবং এই 
ণ’এর অবস্থান হ'এর নীচে । কিন্ত ‘মধ্যাহ্ন, সায়াহু”তে হ’এর সঙ্গে 
যুক্ত হয় দন্ত্য-ন, এই ন থাকে হ'এর পাশে। হ’এর নীচে সর্বদাই 
মূৰ্ধন্য-৭ বসাতে হবে, কিন্তু ছাপাখানায় তুল টাইপ থাকে -অনেক 
সময়ে দেখা যায় হ'এর পাশে ন'এর চিহ্ন না দিয়ে দন্ত্য-ন’কে হ'এর 
নীচে বসানো হয়েছে। এই টাইপগুলিকে বর্জন করতে হবে। 

এইরকম আরও একটা ভুল টাইপ ছাপাখানায় আছে। ক্ষার 
নীচে কখনও দন্ত্য-ন থাকতে পারে না, কারণ =F; ব-এর 
পরে কদাপি দন্তয-ন থাকে না। ক্ষ'র সঙ্গে যুক্ত হবে মূর্ধন্য-ণ। 
'তীক্ষ, লক্ষৌ’ লিখতে ক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকবে ূ্ধন্-ণ। ধারা প্রুফ 
সংশোধন করবেন, সর্বদা সাবধান থাকবেন হ বা ক্ষ'র নীচে কখনও 
যেন দক্ত্য-ন না থাকে । 

বিদ্ুবী, দুৰ্গা 

‘বিদ্বান’ শব্দের AAT (faga, | ‘বিদুষী’ লিখতে দ'এ gu 
উকার। va দীর্ঘউকার দিলে সাংঘাতিক ভুল হবে। 

দুর্গা” শব্দেও দ'এ gabal Cus দ'এ দীর্ঘ-উকার দিলে 
দুৰ্গতি’ অনিবাৰ্য i git- দ্ুর্গতি-নাশিনী' একথা যেন সর্বদা স্মরণ 
থাকে । 

কালী, কালিদাস 

«ft পূজার পরে আসে ‘লক্ষ্মী’ পূজ৷। লক্ষ্মী’ শব্দের ক্ষ'তে 
ম-ফলা চাই, আর চাই দীর্থ-ঈকার। তার পরেই ‘কালী’ পূজা। 
“কালী"তেও দীর্ঘ-ঈকার | 

‘লক্ষ্মী, কালী, ভগবতী, সরস্বতী, জগন্ধাত্রী, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, 
ভৈরবী, ধুমাবতী, মাতঙ্গী, চণ্ডী, গৌরী, x9) এই সব one দীর্ঘ- 


ঈকারান্ত। 


১৬০ বাংলা বানান 


কালীমাতা” প্রসঙ্গে কালীর ল’এ একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া সর্বত্র 
দীর্ঘ-ঈকার। 

মহাকালী, উগ্রকালী, চামুগ্ডাকালী, দক্ষিণাকালী, ভদ্রকালী, 
শ্মশানকালী, সিদ্ধকালী,জরকালী, মায় আমাকালী (আর + না কালী)। 

কালীমূতি, কালীমন্দির, কালীপট, কালীগীঠ, কালীক্ষেত্র, 
কালীতলা, কালীঘাট, কালীভক্তি, কালীসেবা, কালীস্তব, কালীস্তোত্র, 
কালী-আরাধনা। 

কিন্তু একটি ব্যতিক্রম ‘দাস’ শব্দ পরে থাকলে বানান হবে 
'কালিদাস। কবি কালিদাস। কালিদাস রায়, কালিদাস নাগ, 
কালিদাস ভট্টাচার্য | 

অনুরূপ শব্দ “দেবিদাস, ষিদাস” | 

দাস’ শব্দ পরে থাকলেই ‘কালী, দেবী, যী’ শবকয়টিতে z*- 
ইকারের বিধি _নচেৎ সর্বদা দীর্ঘ-ঈকার। কালীকিস্কর, কালীপদ, 
কালীচরণ, কালীপ্রসাদ, কালীপ্রসন্ন, কালীধন, কালীনাথ ; দেবীপদ, 
দেবীপ্রসাদ, দেবীপ্রসন্ন ; যষ্ঠীচরণ, যঠীপদ, যঠীপ্রসাদ। 

চণ্ডীদাস, চণ্ডিদাস’ দুই-ই শুদ্ধ । কিন্ত ‘দাস’ 
চণ্ডীচরণ, চণ্ডীপদ, চণ্তীপ্রসাদ। 

তবে দোয়াতের “কালি” কয়লার ‘কালি’, জুতার ‘কালি’ 
হৃস্ব-ইকার দেওয়া উচিত। 


পরে না থাকলে 


তে ল'এ 


রণজিৎ, রঞ্জিত 

আর একটা গোলমাল দেখা যায় ‘রঞ্জিত’ বানানে। ago শবে 

“ৎ' হবে না, হবে ‘ত’। কিন্তু ‘রণজিৎ’ লিখতে চাই e | 

শিক্রজিৎ, বিশ্বজিৎ’ কিন্তু ‘প্রদ্ছোত, অচ্যুত’ | 
অছ্যত' বানানে L দিলে ভুল হবে। 


তেমনি 
রঞ্জিত, eare, 


উচিত, কুৎসিত 


দিলে অমার্জনীয় অপরাধ হবে। ‘উচিত’ লিখতে 
কুৎসিত’ শব্দের প্রথম অংশে e, পরের অংশ ‘ত’। 


উচিত’ শবে er 
সর্বদা ‘ত’ | 


কতিপয় শব্দের বানান ১৬১ 


‘কুৎ’ কিন্তু ‘সিত’। কু’র পরে s সি'র পরে ত। এই ছুই শব্দের 
বানানে সাবধান থাকতে হবে | 


ক্ষালন, স্থলন 


sere? শব্দের অর্থ মোচন, ধোয়া” AAP শব্দের অর্থ ‘পতন, 
পিছলানো? ৷ ‘দোষক্ষালন, পদস্খলন’। ‘দোষস্থলন’ লিখলে ভুল হবে। 


গগন, রসায়ন, দুর্নাম, দুর্নীতি 

ফাস্তুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ। 'ফান্তন, গগন, ফেন’ 
শব্দসমূহে যারা মূর্ধন্য- ইচ্ছা করে, কবি তাদের ‘বর্বর’ আখ্যা দিয়েছেন। 
এই শব্দগুলিতে দন্তা-ন। তেমনি ‘আগুন, বেগুন’ শব্দদ্বয়ে দত্ত্য-ন। 
‘রসায়ন, আপ্যায়ন, মনীষী, মনীষা, অঙ্কন, wm, দুর্নাম, ছুনীতি' 
প্রভৃতি শবে মূরধন্-ণ বসালে ভুল হবে। এসব শব্দে দন্ত্য-ন। খোদ 
JED শবেও কিন্ত ণ নয়, দন্ত্য-ন, এটাও খেয়াল রাখতে হবে। 

নিত্য মূর্ধন্য-ণ 

অণিমা, অণু (ক্ষুদ্ৰ ), আপণ ( দোকান ), কঙ্কণ, কণা, কণিকা, 
কল্যাণ, কাণ ( একচক্ষুহীন ), কোণ (রেখার সংযোগস্থল ), গণ, 
গণনা, গণিকা, গুণ, গৌণ, ঘুণ, চাণক্য, foe, তুণ, নিপুণ, পণ, পণ্য, 
পাণি, পুণ্য, ফণা, ফণী, বণিক্‌, বাণ, বাণিজ্য, বাণী, বিপণি, 
বীণা, বেশী, বেণু, মণি, মাণিক্য, লবণ, লাবণ্য, শণ, শাণিত, শোণ, 
শোণিত, স্থাণু 1 

নিন্ললিখিত শব্দগুলিতে হুম্ব-ইকার 
অতিথি অদিতি far অধিপতি 
অনাদি অভিসন্ধি আরতি আশিস্‌ ইত্যাদি 
উপাধি ক্ষিতি গিরি গ্ৰন্থি চিকিৎসা 


জটিল জ্যামিতি জ্যোতিৰ বটিতি ত্রিদিব 
দক্ষিণ দরিদ্র দিগবিদিক্‌ দিব্য দ্রাঘিমা 


বাংলা বানান 


নিহিত পরিধি পরিমিতি 
প্রগতি প্রতিজ্ঞ প্রতিবাদ 
«ifa মুরারি রাশি 
নিন্নলিখিত শব্দগুলিতে দীর্ঘ-ঈকার 
অতীব অধীন অধীর 
অন্তরীপ অভীষ্ট অশরীরী 
আত্মীয় আনীত আমলকী 
উত্তরীয় উদাসীন উদীচী 
উদ্দীপন উদ্দীপ্ত উন্মীলন 
একাকী egt কীট 
দীর্ঘজীবী নীরোগ পরীক্ষা 
বশীভূত ভাগীরধী মনীষী 
ER আ্ীমতী সমীচীন 
নিম্নলিখিত শব্দ গুলিতে হুত্ব-উকার 
অতুল্য অত্যুক্তি অদ্ভুত 
Var উল্লিখিত কম্বু 
কুণ্ডল কুন্তল কুহক 
গুহা গুহা তুলনা 
.পুণ্য পুরাকাল পুষ্প 
qi ব্যুৎপত্তি ভুক্ত 
মরুৎ মাধুরী মুখ্য 
শম্ভু গুচি oz 
নিন্গলিখিত শব্দগুলিতে দীর্ঘ-উকার 
অনস্থযা অন্যুন উন 
উগ্সিলা Taa উহা 


bis 


ef 


পুজা 
পুষন্‌ 
fefe 
ভুরি 
যুথিকা 


অক্ষৌহিণী 
কাদদ্বিনী 
ERI 
দ্বিতীয় 
নিশীথিনী 
প্রীতি 


কতিপয় শব্দের বানান 
কৌতূহল — seu pj 


ue M raaf 
প্রভূত ers বধু 

qm ভূত ভূমিকা 
ভূষিত ময়ূর 321 
যুপকাষ্ঠ . «p "tei 
নিন্মলিখিত শব্দগুলির gN লক্ষণীয় 


অনীকিনী অভীগ্দিত অনুগামিনী 
কালিন্দী কীতি কিরীটী 
জিগীষা জীবিকা দধীচি 
নন্দিনী নিরীক্ষণ নিরীহ 
নীতি... পিদীলিকা পৃথিবী 
বিজয়ী বিজয়িনী বিনীত 


ভগিনী মরীচিকা রীতি 
উরু নূপুর PK 
ব্য 
ব্যক্তি ব্যগ্র ব্যঙ্গ 
ব্যঞ্জন ব্যতিক্রম ব্যতিব্যস্ত 
ব্যত্যয় ব্যথা ব্যপদেশ 
ব্যবসায়. ব্যবস্থা. ব্যবহার 
ব্যয় বার্থ ব্যসন 
En 
ব্যাকুল ব্যাখ্যা ব্যাঘাত 
ব্যাদান ব্যাধ ব্যাধি 
ব্যাপী ব্যাপৃত ব্যাপ্ত 


অন্ুবতিনী 
কিরীটিনী 
afa 
নিশীথ 
eifestat 
বিপরীত 
শারীরিক 
মুহূর্ত 


ss 
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"E 
আবিষ্কার পরিক্ষার বহিষ্কার Eu fasa 
আবিষ্কৃত পরিষ্কৃত বহিষ্কৃত দুষ্কৃতি নিষ্কৃতি 
bui দুন্ধার্য firii fafa নিষ্কম্প 
fea feed ধনুন্কোটি g পুক্করিণী 
মস্তি মুক্ষ vy চতুষ্কোণ বিন্কন্তক 
অ-কার আ-কার ভিন্ন স্বরবর্ণের পর সচরাচর F | 

ক্ষ 
ws তিরস্কার পুরস্কার সংস্কার নমস্কার 
ভাস্কর তিরস্কত পুরস্কৃত সংস্কৃত অয়স্কান্ত 
তিরস্করণী ta যশস্কর যশস্কাম মনস্কাম 

অ-কার আ-কারের পর সচরাচর F | 


ষ্প 
"ID গোম্পদ নিষ্পত্তি fva নিপ্রভ ayya 
WT gee চতুষ্পথ চতুষ্পদ চতুষ্পার্থ চতুষ্পাঠী 


আম্পদ প্রেমাম্পদ শ্রদ্ধাম্পদ স্েহাম্পদ পরস্পর 
বনস্পতি বাচস্পতি বৃহস্পতি স্পষ্ট 


অস্পষ্ট 
সুস্পষ্ট . স্পর্ধা স্পর্শ স্পন্দন. অস্পৃশ্য 
নিম্পন্দ ferar স্পৃহা নিস্পৃহ faga 
à 
অষ্ট ইষ্ট অনিষ্ট যথেষ্ট কষ্ট 
i নষ্ট ভ্ৰষ্ট স্পষ্ট «wf 
নির্দিষ্ট শিষ্ট বিশিষ্ট ক্লিষ্ট দুষ্ট 


তুষ্ট "a "feb È sh 


কতিপয় শব্দের বানান ১৬৫ 


আকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রকৃষ্ট দৃষ্ট ayè 

3? হৃষ্ট স্পৃষ্ট 32 «f (পাথর ) 
ব্যষ্টি সমষ্টি যষ্টি (লাঠি ) ষষ্টি (যাট) বৃষ্টি 

বিনষ্টি মুষ্টি ষ্ট্যাঘাত দৃষ্টান্ত চেষ্টা 

স্ৰষ্টা a veg 9e পিষ্টক 


ক্ত-প্রত্যয়ান্ত : 


স্থা-ধাতুজ : 


P-ATA ষ্ট, “তি প্রত্যয়ে ষ্টি। 


: শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বলিষ্ঠ ঘনিষ্ঠ 


গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠ ys f বরিষ্ঠ 


falis 
প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠান বিষ্ঠা সুষ্ঠ সৌষ্ঠব 
কোষ্ঠ কোষ্ঠী গোষ্ঠী নিষীবন 
wo পৃষ্ঠা ষ্ঠ xm 


স্ত, স্থ 
অভ্যস্ত, আশ্বস্ত, পরাস্ত, বিন্যস্ত, বিশ্বস্ত, ব্যস্ত, সমস্ত | 
গ্রস্ত (গ্রস্+ত ), অভাবগ্রস্ত, ঝণগ্রস্ত, বিপদ্গ্রস্ত, 
রোগগ্রস্ত, শোকগ্রস্ত | 
অবস্থান, অস্থায়ী, অস্থাবর, FOR, গৃহস্থ, NR, 
তদবস্থঃ ব্যবস্থা, মধ্যস্থ, মুখস্থ, সুস্থ, স্বাস্থ্য | 


অন্তঃ+ তল-অন্তস্তল;  বক্ষঃ+স্থল- বক্ষঃস্থল ৷ 
অস্তি= আছে; অস্থি= হাড় | 


Y, *; 9. Sl 


xSqg--w-xqgs| was দেবত্ব, পুরুষত্ব, বীরত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বিশেষত্ব, 
পটুত্ব, মমত্ব, রাজত্ব, মন্ত্রিত্ব 


১৬৬ বাংলা বানান 


মহৎ+ত্ব_ মহত্ব, বৃহৎ + ত্ব_ 32, তদ্‌+ত্ব- তত্ব l 
আ+যৎ+ত= আয়ত্ত । 
সৎ+ তা= সত্তা, 73$ -- X — সত্ব, স্ব+ ত্ব= স্বত্ব । 


$i, 3t 
ষাণ্মাসিক Farta 
T F 


ক: a, ধিক্কার, ন্যক্কার, লুকায়িত, বৃক্ক, অক্কা, vgl, jagad, 
ফক্কিকার | 


ক: পক্ষ, FS, ATA, কাথ। 


1 শুধু ফলা] 
অত্যধিক অত্যন্ত অত্যল্প অধ্যবসায় : অধ্যয়ন 
অভ্যন্তর  অস্ত্র্থক "Ar ইত্যবসরে গত্যন্তর 
চ্যবন জাত্যভিমান ত্যক্ত IFA. gÝ 
দ্যশীতি Ig প্রত্যন্ত প্রত্যর্পণ স্যমন্তক 
যদ্যপি রাত্র্যন্ধ স্তন্দন সন্যস্ত প্রত্যবায় 
তা! যফলা+আ-কার ] 
অত্যাবশ্যক অদ্যাপি অধ্যাত্ম EIE অভ্যাগত 
কাত্যায়নী জ্যামিতি ত্যাজ্য ন্যায় ন্যায্য 
sams নাট্যাভিনয় প্রত্যাদেশ প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশা 
শ্যামা শ্যালিকা সত্যানুরাগ সত্যান্থসন্ধান সন্যাসী 
বৈদেশিক শব্দে শ 


আতশ আদমশুমার আয়েশ আশকারা আশরফি 
ইংলিশ ইশকাপন ইশাদি ইশারা কিশমিশ 
কুনিশ MEL MD খুশি 


১৬৭ 


খোশামোদ চশমা . ডিশ তল্লাশ তামাশা 
- তোশক তোশাখানা দুশমন নকশা নালিশ 
নাশপাতি পশম পাপোশ পেশী পোশাক 
ফরমাশ ফরাশ ফ্যাশন বকশি বখশিশ 
বদমাশ বারকোশ বালাপোশ বুরুশ বেহুশ 
মশগুল মশাল মুনশি মুশকিল রেশম 
লশকর লাশ শখ শনাক্ত শয়তান 
শরবৎ শরম শরিক শর্ত শহর 
শহিদ শাগরেদ শাদি শাবাশ শামলা 
শামিয়ানা শামিল শায়েস্তা শাট শালগম 
শাপি শাহজাদা শাহানা শিয়া শিরনি 
শুরু শুরুয়া শেমিজ শোরগোল শোরা 
শোহরৎ শৌখিন হামেশা হুশ হুশিয়ার 
বৈদেশিক শব্দে স 
অগস্ট অফিস অর্সা tcl আপস 
আফসোস আসমান ইসবগুল Sga ওয়ারিস 
কসাই PYA কানিস ক্লাস খসড়া 
খালাস খাস খাসা খোস (পাঁচড়া) খোসা 
গ্যাস গ্রাস জলসা জলুস জিনিস 
ডিস্মিস্‌ sfa ofa নসিব নোটিস 
AAA পসার পাস-ফেল পুলিস ফেসাদ 
বিস্মিল্লা ব্যারিস্টার মজলিস  মরস্থুম মসলা 
মাসুল মাস্টার ম্যাজিস্ট্রেট রসিদ রেজিস্টারি 
লোকসান সমন (summons) সস্তা সহিস সাদা 
সায়া সাল (সন) সালিস সিক সিকি 
সুদ সুন্নি সেরা সেরেস্তা সীমার 
স্ট্যাম্প স্টোভ হদিস হাসিল হিসাব 


বাংলা বানান 


অমোচ্চারিভ শব্দ 
অংশ ভাগ অকিঞ্চন নিঃস্ব 
অংস--স্কন্ধ আকিঞ্চন_ ইচ্ছা 
অণু ক্ষুদ্রতম অংশ অন্ন_খাছ্ 
অঙ্গু- পশ্চাৎ অন্ত _ অপর 
অশ্ম- প্রস্তর অস্তি- আছে 
অশ্ব — ঘোড়া অস্থি - হাড় 
অস্থায়ী _ অল্পকাল স্থায়ী আপণ - দোকান 
আস্থায়ী_ গানের প্রথম পদ আপন- নিজ 
আবরণ - আচ্ছাদন আভাষ - ভূমিক 
আভরণ — অলঙ্কার আভাস - ইঙ্গিত 
আস্তিক _ঈশ্বরবিশ্বাসী আহুতি-_ হোম 
আস্তীক _মুনিবিশেষ আহ্তি_আহ্বান 
উপাদান-_উপকরণ উত্ভত-_ প্রবৃত্ত 
উপাধান_বালিশ উদ্ধত — xp 
x8 — cetus কপাল ললাট 
কোটি — শতলক্ষ কপোল-গাল 
LACE কুজন - খারাপ লোক 
কোমল -নরম qe = পাখীর ডাক 
কুল নদীর তীর ক্রীত-কেনা 
কৃতি- কাৰ্য গৰ্ব = অহঙ্কার 
কৃতী - কৃতকৰ্মা গৰ্ভ_ভিতর 
গাথা -কবিতা গিরিশ — মহাদেব 
গাথা -গ্রন্থন করা 


গিরীশ — হিমালয়, মহাদেব 
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গোলক — গোলাকার বস্তু 


গোলোক — বৈকুষ্ 
fia- বহুকাল 
চীর-বস্ত্রথণ্ড 


টিকা কয়লাগু'ড়ার চাঁকতি 


টাকা-_ব্যাখ্যান 


faa — দিবস 
দীন-দরিত্র 


দূত - বার্তাবহ 
দূৃত-_পাশাখেলা 
ধনী -ধনবান্‌ 
ধ্বনি-শব্দ 

নীড় — পাখীর বাসা 
নীর-জল 

পড়া পাঠ কর! 
পরা-পরিধান করা 
পরশ্ব _পরশু 
পরস্ব-পরের ধন 
পরিষদ্‌ -সভা 
পারিষদ — সভাসদ্‌ 
প্রকৃত- যথার্থ 
প্রাকৃত — স্বাভাবিক 
বর্শা_সড়কি 

বর্ষা — খতুবিশেষ 
বাংলা ১১ 


চড়ক _-উৎসববিশেষ 
চরক-_-আয়ুর্বেদবেত্তা ষিবিশেৰ 
জড় অচেতন 

জ্বর- রোগবিশেষ 

vem তাহার 
ত্রদীয়-তোমার 
দীপ-বাতি 

দ্বিপ__হস্তী 
দ্বীপ--জলবেষ্টিত স্থল 
দেশ- ভৌগোলিক বিভাগ 
দ্বেষ_ ঈর্ষা 

নিতি-নিত্য 
নীতি-বিধান 

পক্ষ পাখা 

A — নেত্রলোম 
পদ্ম-_পুষ্পবিশেষ 
পছ্য-ছন্দৌবদ্ধ রচনা 
পরিচ্ছদ- পোশাক 
পরিচ্ছেদ গ্রন্থের বিষয়-বিভাগ 
প্রকার- রকম 

প্রাকার- দেয়াল 

প্রসাদ- অনুগ্রহ 

প্রাসাদ অট্রালিক! 
বাণ-_শর 

বান__ বন্যা 


১৭০ 


বাড়ী - বাটী 
বারি-জল 


বিস্মিত_-আশ্চর্যান্বিত 
বিস্মৃত --যাহা মনে নাই 


মুখ_ আনন 
মুক- বোবা 
লক্ষ_শত সহজ 
লক্ষ্য — উদ্দেশ্য 
শয্যা-বিছানা 
সজ্জা -সাজ 
শরণ - আশয় 
স্মরণ — স্মৃতি 
শিকড় মূল 
শীকর -জলকণা 
শীত- ঠাণ্ডা 
সিত-- সাদ! 
শুর-বীর 

"HS — দেবতা, স্বর 
শ্শ্রু-দাড়ি 
eli — শাশুড়ী 
সত্ব- অস্তিত্ব 
স্বত্ব_ মালিকানা 
স্থৃত- পুজ 
স্ৃত- সারথি 


বাংলা বানান 


বিনা - ব্যতীত 

বীণা _বাগ্যন্ত্রবিশেষ 

ভাষা - ভাবপ্ৰকাশক শব্দাবলী 
ভাসা -ডুবিয়া না যাওয়া 


মেদ-চবি 
মেধ-যজ্ঞ 


শব-মুতদেহ 
সব--সকল 

শর-_ বাণ 

সর--ছুধের উপর ঘনীভূত স্তর 
শাপ- অভিসম্পাত 
সাপ-সর্প 

শিকার — মৃগয়া 
স্বীকার_অঙ্গীকার 

শুচি পবিত্ৰ 

সুচি, Eo ez ছুচ, নির্ঘণ্ট 
অবণ -শোন৷ 

HIA ক্ষরণ 

যষ্টি _ যাট 

39] — যষ্ঠ'র স্্রীলিঙ্ 
স্গ_গ্রন্থের পরিচ্ছেদ 
স্বৰ্গ দেবলোক 


স্কন্দ - কাতিকেয় 
স্কন্ধ -কাধ 


প্রতিবণীকরণ 


বাঙ্গালী হিন্দু নামের ইংরেজী প্রতিবর্ণীকরণ সম্বন্ধে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষযাবৎ একটি বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 
চলিতেছেন। এই পদ্ধতি ভাল কি মন্দ, ক্রটিযুক্ত কি ক্রটিযুক্ত তাহা 
এই প্রবন্ধে আলোচনার বিষয় নহে । পদ্ধতিটি কী এবং কোথায় 
কোথায় ভ্রমপ্রমাদের সম্ভাবনা আছে তাহাই এখানে দেখানো 
হইতেছে। 

সাধারণের মধ্যে একটা সংস্কার আছে নামের বানানে ভুল নাই, 
যাহার যাহা খুশি লেখা চলিতে পারে। কিন্ত যদৃচ্ছাক্রমে নামের 
বানান করিলে কার্ধক্ষেত্রে যে নানা অস্ুবিধার স্থষ্টি হয় এই সত্যটি 
১৮৬৭ সালেই কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় উপলব্ধি করিয়াছিলেন : 

“On 26 January, 1867, the Syndicate expressed the desira- 
bility of taking steps to secure the adoption of a uniform System 
of spelling of Indian proper names in the Roman character, and 
requested the Faculty of Arts to consider and report on the 
subject. The Faculty in their turn appointed a sub-committee 
for the purpose." 

— Hundred Years of the University of Calcutta 


১৮৬৭ সালের ২০ জুলাই Faculty of Arts-43 সভায় Sub- 
committee-« রিপোর্ট আলোচিত হয়। সেই সভায় = 


"It was proposed by Moulovi Abdool Luteef Khan 
Bahadoor and seconded by Baboo Khetter Mohun Chatterjea :— 

That the Sub-committee be requested to reconsider the 
question, and that the following gentlemen be added to the list 
of members — 


১৭২ বাংলা বানান 


Mr W. S. Atkinson, 
Rev. E. C. Stuart, 
Raja Kally Kissen Bahadoor, 
Koomar Hurendra Krishna Rai Bahadoor, 
Baboo Prosunno Coomar Surbadhicarry. 
The proposal was carried.” 
— Minutes of the University of Calcutta 1867-68 


১৮৬৭ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর Faculty of Arts-44 সভায় 
সাব-কমিটির পুনবিবেচিত প্রতিবেদন পঠিত হয় = 

“In the opinion of the Sub-Committee it is highly desirable, 
therefore, that this evil should be remedied, and measures 
should be taken to secure general uniformity in the spelling of 
Oriental words in the Roman character. They accordingly 
recommend that the University should adopt a uniform system 
for the transliteration of native names and terms in all their 
registers and records, and direct the attention of Heads of 
Colleges and Schools to the propriety of teaching their pupils. 
to spell their names according to that system. 

The System, that appears to the Sub-Committee as the best 
adapted for the purpose, is that of Sir William Jones as modi- 
fied by the late Professor H. H. Wilson. It is founded entirely 
upon the English alphabet ; itis remarkable for its simplicity 
and precision ; has extensive currency both in India and Europe ; 
and is more likely to be accepted by the public generally than 
any other." 

— Calcutta University Minutes 1867-68 


সাব-কমিটি Prof. H. H. Wilson-&a পদ্ধতি গ্রহণ করার 
সুপারিশ করিলেও কয়েকটি ব্যতিক্রমের নির্দেশ দিয়াছিলেন : 


& : f : 
The exceptions to which allusion has been made above 
üre— 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৭৩ 


1. The Initial য to be represented by j and not y 

2. The Initial ss to be represented by g (gn, gy ? ) and 
not jn 

3. ক্ষ to have for its equivalent kh in the case of Bengalis. 
and chh in the case of Hindusthanis 

4. অ final to be omitted after single consonants, when not 
sounded." 

কিন্তু Calcutta University Calendar-4 দেখা যাইতেছে 
ইহার পরেও কয়েক বৎসর পর্যন্ত সাব-কমিটির সুপারিশ পুরাপুরি 
গৃহীত হয় নাই। ধাপে ধাপে কিছু কিছু গ্ৰহণ করা হইলেও সবটা 
কখনও গ্রহণ করা হয় নাই। 081971097-এ নামের বানানে বার- 
বার পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্ত 0017)1695-এ এইসব পরিবর্তনের কোন 
উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনে হইতেছে, সাময়িক বিজ্ঞপ্রিদ্বারাই 
এইসব সংস্কার সাধিত হইয়াছে । তবে ১৮৭৯ সালে প্রতিবর্ণীকরণের 
যে-পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে অদ্যাবধি (১৯৭৮ ) মোটামুটি সেই 
ধারাই চলিতেছে । সাব-কমিটির রিপোর্টের পূর্বে ও পরে অর্থাৎ 
১৮৬৭ সালের পূর্বে এবং ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৮ সাল পর্যন্ত ক্যালেণ্ডারে 
বানানের যে-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখানে 
প্রদর্শন করা যাইতেছে | 


1861— 1867 

Ashutosh, Ashootosh, Aushootosh; Aukhoy, Okhoy; 
Aubinash, Obinash ; Umbica. 

Behary ; Bhoobun ; Bhuttacharjea ; Boikuntha : Busunto 
Coomer Ghose. 

Durga Doss Ghose. 

Jodoo ; Joggessur ; Jadub. 

Keshub, Kessub ; Kheroda; Khetter. 

Shib ; Shoshee Bhoosun Dutt ; Shama, Shyama ; Shreesh 
Chunder ; Soorjo, Soorjee. 


ts বাংলা বানান 


স্পষ্টই বোঝা যায় ১৮৬৭ সালের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে নামের 
বানানে কৌন বিশেষ নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল না, যিনি যেমন ইচ্ছা 
লিখিতেন। 
1868 — 1873 
A'sutosh, Amvika', Avina's, Akshay, A'cha'ryya, Kesav, 
Khirod, Kshirod, Kshetra, Govinda, Gna'n, Navin, Viha'ri, 


Biha'ri, Bhatta'cha'ryya, Bhatta'cha'rya, Bhuvan, Jagneswar, 
Ta'dav, Sasi, Sivcharan, Sya'ma', Suryya. 


সাব-কমিটির রিপোর্ট-অনুযাযী বানান-রীতি পরিবর্তিত হইয়াছে 
সত্য, few সাব-কমিটির সর্ববিধ নির্দেশ গ্রহণ করা হয় নাই। 
V দিয়াই অন্তঃস্থ-ব লেখা হইতেছে, ক্ষ লিখিতে ksh দেওয়া 
হইতেছে; রিপোর্টে ছিল যথাক্রমে b এবং khi মাঝে মাঝে 
নিয়মের wee দেখা যায় —Khirod Kshirod, Behati 
Vihati, Bhatta cha tyya Bhatta cha ya | আবার 
অতিরিক্ত উৎসাহে একটা বড় রকমের ভুলও এই সময়ে চলিতেছিল। 
“অস্বিকা” বানানে v ব্যবহার করা হইত, কিন্ত ম’এর সঙ্গে 
কখনও অন্তঃস্থ হয় না, ওটা] বর্্য-ব। 

আ বানানে ৪ অর্থাৎ ৪-এর মাথায় বৈশিষ্ট্যসুচক (diacritical) 
চিহ্ন লক্ষণীয়। 


যুক্ত ব 


1875—1878 
Asutosh, Amvika, Avinas, Akshay, Apurva, Acharyya, 
Kesav, Kshirod, Gnan, Devendra, Navin, 
Bhagavati, Bhuvan, Jadav, Revati, Binodvihari, 
Sivchandra, Sivaprasad, Syama, Suryya. 
বানান একই আছে, তবে আ লিখিতে আর ৪ ব্যবহার করা হয় 


না, শুধু এ দেওয়া হইতেছে। স্থানে স্থানে অসঙ্গতিও আছে, যেমন 
Binodvihari, Bijaygovinda  অন্তঃস্থ-ব'এ be দুইটাই 
ব্যবহার করা হইতেছে। 


Navadwip, 
Bijaygovinda 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৭৫ 


সাব-কমিটির স্থপারিশ-অন্ুযায়ী ws বানানে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত 
gn পাওয়া যায়, ১৮৮৮ হইতে আজ পর্যন্ত বাঙ্গালী নামে জ্ঞ'র 
বর্ণীন্তরে jn চলিতেছে i 

১৮৭৯ সালে বানান-রীতি পুনরায় পরিবর্তন করা হইয়াছে — এবং 
এই রীতিই (vs বানান ব্যতীত) কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় নিষ্ঠাসহকারে 
আজ পর্যন্ত পালন করিয়া আসিতেছেন। ভ্রমপ্রমাদ একেবারে দেখা 
যায় না তাহা নহে, একটি সুবিখ্যাত নামেই প্ৰমাদ দেখা যায়_ 
Subhaschandra Basu হওয়া উচিত ছিল Subhash- 
chandra Basu: এইজাতীয় অসামঞ্তস্ত অবশ্য করণিক-প্রমাদ 
ব্যতীত আর কিছুই নহে। মোটের উপর, একশত বৎসর পর্যন্ত 
Calcutta University Calendar-4 একটা বানান-সাম্য 
রক্ষিত হইয়াছে | 

১৯৫১ সালে স্থাপিত হয় মধ্যশিক্ষা-পর্যৎ ; ১৯৫২ সালেই 
পর্বদের প্রথম পরীক্ষা হয় School Final Examination | 
পর্যৎ-কর্তৃপক্ষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিবর্ণীকরণ-পদ্ধতির উপর 
কোন গুরুত্ব দিলেন না। ফলে দেখা গেল পর্ষৎ-প্রদত্ত সার্টিফিকেটে 
পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের নামে বানানের কোন শৃঙ্খলা নাই। কিন্তু 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই স্বৈরাচার স্বীকার করিয়া লইলেন না, 
তাহারা যথারীতি তাহাদের এতিহ্ রক্ষা করিয়া নামের বানান করিতে 
থাকিলেন। School Final Certificate-এর বানান এবং 
বিশ্ববিষ্ঠালয়-প্রদত্ত ডিপ্লোমার বানানে এক্য না থাকায় ছাত্রছাত্রীরা 
বিপদে পড়িল। বৈষয়িক ব্যাপারে নানা গোলযোগ দেখা দিল। 
অল্পকালমধ্যেই মধ্যশিক্ষা-পর্যং নিজেদের ভ্রম উপলব্ধি করিয়া 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণান্তর-প্রণালী অক্ষরে অক্ষরে গ্রহণ করিলেন। 
১৯৫৫ সালের ১৭ নভেম্বর মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ বিছ্ভালয়-প্রধানগণের নিকট 
যে-নির্দেশ-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, সর্বসাধারণের অবগতির জন্য 
তাহা এখানে উপস্থাপিত করিতেছি 1— 


১৭৬ বাংলা বানান 


Board of Secondary Education, West Bengal 
No. C[56/21 
Dated the 17th Nov., 1955 
To 
The Heads of all High Schools 
Sub: Spelling of the names and surnames of Bengali 

Hindu candidates for the School Final Examination. 

Dear Sir/Madam, 

The University of Calcutta follows a standardised practice 
of transliteration of the names and surnames of Bengali Hindu 
Students. Successful candidates of the School Final Examina- 
tion who later on got themselves admitted into the Calcutta 
University came to difficulty as the University followed their 
own spellings in respect of these candidates and certificates 
issued by the University bore the Same spellings, The result 


University. 
The University brought the 


on their application forms, 
as well as in the Statement Form No 7 (a). 


This may be treated as most important as a mistake in 
spelling on the part of the school or the candidate may put the 
latter into difficulties, 


This system of spelling should also be followed as far as 
practicable in your school registers, 


Yours faithfully 
Sd/B. Ghosh 
Asstt. Secretary (Examinations) 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৭৭ 


কিন্তু কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয় শতবৎসরকাল একটি বিশেষ নিয়ম 
মানিয়া চলিলেও এবং মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ বিগ্ভালয়-প্রধানদের হুশিয়ার করিয়া 
দিলেও কেবল সাধারণ লোক নহে, বিশ্ববি্ভালয়ের উপাধিধারী 
বহু বিশিষ্ট পণ্তিতও এই প্রতিবীকরণ-পদ্ধতি-বিষয়ে সম্যক অবহিত 
বলিয়া বোধ হয় না। অতএব এসম্বন্ধে কিছু আলোচনা অনাবশ্যক 


নহে। 
এইবার পদ্ধতিটি কী বোঝা যাক। সর্বপ্রথমে বাংলা বর্ণগুলির 
ইংরেজী বর্ণে লিপ্যন্তর-প্রণালী অনুধাবন করি__ 
অ, =a ই, ঈ=i v, =u 
4 —ri এস৪ 4 —ai 
$—0 =u 
ş=k খ=kh গন ঘ=gh উস 
চ- ০1) z—chh জু 3 —jh =n 
B=t 5= th ড=d  s-dh q=n 
=t থ=th দ=d ধ=dh ন=n 
=p ফ=ph q-b ভ=bh ম=m 


a= |, মধ্যবর্ণে ] বা y, য-ফলায় y 
=r ল=! অন্তঃস্থ-ব=b, বফলায় w 
শ=5 q4—sh স-ও5 z—h 
ক্ষ=ksh :—n :=h V=n 
=y =jn ডল্r 
অতঃপর প্রয়োগ-প্রণালী এবং সচরাচর কোথায় কোথায় ভুল হয় 
আলোচনা করি। 
অ, আ=A 
ww] অর্বদ সর্বত্র a [ কদাপি o, u, e, i নহে ] 1 
তবে অন্ত্য অ উচ্চারিত না হইলে শব্দান্তে & দিতে হয় ন! । 
অমল = Amal অলক = Alak আশা = Asa 
অমল! = Amala অলকা _ 41819. কানাই= Kanai 


১৭৮ বাংলা বানান 
অমলাভ _ Amalabha ( অন্ত্য অ উচ্চারিত ) | 


ভদ্র AT 
| = Bhadra | —Padma | —Swapna 
war পদ্মা স্বপ্না 


অরবিন্দ = Arabinda ( Aurobindo নহে ) | 
{g= Ardhendu ( Ordhendu নহে )। 
মণি = Mani ( Moni নহে )!  sWi-Sami (Somi নহে ) i 
€= Taru ( Toru নহে ) | “g=Sambhu ( Sombhu নহে ) ı 
«5 — Braja ( Brojo «tz ) প্রবীর Prabir ( Probir নহে)। 
হিরণ, কিরণ, হরেন, বরেন, বরুণ, তরুণ, কণিকা, মণিকা = 
Hiran, Kiran, Haren, Baren, Barun, Tarun, Kanika, 
Manika ( Hiron, Kiron, Horen, Boren, Borun, Torun, 
Konika, Monika নহে )। 
হালদার Haldar ( Halder নহে )! 
সরকার- Sarkar ( Sarker নহে ) i 
রায় 1২৪5 (Roy নহে)। (Rai=রাই )। 
দত্ত, মিত্র, চন্দ্র Datta, Mitra, Chandra l 
দাস, পাল, নাগ = Das, Pal, Nag i 
চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য = Chakrabarti, Bhattacharya | 
(যাহারা এখনও Sircar, Roye, Dutta, Mitter, Chunder, 
Doss, Paul, Naug, Chuckervertty, Bhattacharjee লেখে 


তাহারা বোধ হয় নিজেদের বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া! পরিচয় দিতে 
লজ্জাবোধ করে । ) 


বন্ধু = Basu ( Bose বানান-সন্বন্ধে e= 0 দ্ৰষ্টব্য )। 
সচরাচর অ-কারান্ত সংযুক্ত বর্ণে অন্ত্য অ উচ্চারিত হয়। কিন্ত 
SIRI সংযুক্ত না হইলেও ক্ষেত্রবিশেষে অ-ধ্বনি বজায় থাকে £ 


রমাপদ, — রাধাপদ, হরিপদ, কালীপদ ৯ Ramapada, 
Radhapada, Haripada, Kalipada | 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৭৯ 


were, পদ্মনাভ = Amritabha, Padmanabha i 

প্রিয়, অমিয় = Priya, Amiya ; প্রিয়া, অমিয়া একই বানানে; 
চলে। (৮১:০০, Amio বানান চলিবে না।) 

অন্ত্য অ উচ্চারিত না হইলে 

জয়, অজয়, সঞ্জয়, অভয়, অক্ষয়, তন্ময়, জগন্ময় Jay, Ajay, 
Sanjay, Abhay, Akshay, Tanmay, Jaganmay | 

(এইসব নামে অনেকেই -ay না লিখিয়া -oy লিখিয়া থাকেন ;. 
এই প্রবণতা পরিহার করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্ঠালয়ের বিধানে 
Joy, Ajoy, Sanjoy জাতীয় বানান পরিত্যাজ্য 1) 


&|— Pra [ কদাপি Pro নহে ]। 


প্রণব, প্রকাশ, প্রতাপ, প্রসাদ, প্রবাল, প্রশান্ত, প্রতুল, প্রস্থুন, 
প্ৰবোধ, eicere, প্রতিমা, প্রতিভা, প্রমীলা, প্রগতি, প্রণতি, প্রকৃতি, 
প্রবাহণ _ Pranab. Prakas, Pratap, Prasad, Prabal, 
Prasanta, Pratul, Prasun, Prabodh, Pradyot, Pratima, 
Pratibha, Pramila, Pragati, Pranati, Prakriti, 
Prabahan—( এইসব নামে কখনও Pro চলিবে ai ) i | 


ই, 8-I 
ইলা = Ila ইন্দিরা = Indira অসিত= Asit 
ঈশান- 1580. ঈশ্বর [৩৬21 অসীম Asim 


আরতি, মিনতি, faf, মিনি, শাস্তি, কান্তি, মিলন = Arati, 
Minati, Mithi, Mini, Santi, Kanti, Milan | 

বিপিন, বিজন, বিজয়, বিনয়, বিমান, বিতান, বিহারী Bipin, 
Bijan, Bijay, Binay, Biman, Bitan, Bihari | 

(এইসব নামে প্রায়ই দেখা যায় Bi স্থানে Be লেখা হয়। 
Bepin, Benoy, Beetan, Behary প্রভৃতি বিদ্ঘুটে বানান, 
কখনও এরূপ না লেখা হয় তপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।) 


১৮০ বাংলা বানান 


ঈ náa i [ কদাপি ee বা y নহে ]। 

ঈ বানানে ভুল বড় বেশী হয়, এই বানানটি সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে 

হইবে | 
&p-Sri ভ্রীলা-97118 শ্রীমতী _971781 

(কখনও Sree, Sreela, Sreematee, Srimaty, Deby, 
Ganguly লেখা চলিবে ai ) 

বীণা, লীলা, বাণী, রাণী, শান্তী, eil শ্রাবন্তী, সেমন্তী, শাশ্বতী, 
ভারতী, অবনী, রমণী, ser, বারীন্দ্র, তীর্ঘন্কর, দীপঙ্কর, রাজীব Bina, 
Lila, Bani, Rani, Santasri, Subhrasri, Srabanti, 
Semanti, Saswati, Bharati, Abani, Ramani, Rathindra, 
Barindra, Tirthankar, Dipankar, Rajib | 

(Beena, Leela, Ranee, 
অভ্যাস বদলাইতে হইবে |) 

TU? দীর্ঘঈ এক নামে থাকিলেও সর্বদা d: 


দীপ্তি, দীপালি, শিবানী, নলিনী -1911011, Dipali, Sibani, 
. Nalini | 


Teerthankar প্রভৃতি লেখার 


শীল=5;1 ( Seal নহে )! 
চক্রবর্তী Chakrabarti ( -ty নহে ) | 
চৌধুরী Chaudhuri (নাগ নহে )। 
উ, €-U 
উ, উ ste u [ কদাপি ০, 00, Wo, Woo নহে ] i 
WxX-Uma উর্সিলা- Urmila 

(পূর্বযুগের Omichand, Goorood 
Womes, Woosha তুলিয়া যাইতে হইবে। ) বর্তমান বানান 
VfabI — Umichand, গুরুদাস = Gurudas, বাবু= Babu, 


f*-Hindu ^ উমেশ Umes, উষা ( উষা )= Usha 1 
গুহ- Guha ( Goho নহে)। 


as, Baboo, Hindoo, 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৮১ 
উলপুর=UIpur (01075 mz)! কাশীপুর_—Kasipur 
( Cossipore নহে )। 
খুকু, মিতু, শিবু, নিমুঃ অশ্রু পুতুল, পারুল, বুলা, কুন্তলা- 
Khuku, Mitu, Sibu, Nimu, Asru, Putul, Parul,. 
Bula, Kuntala—( কোথাও oo নহে ) ! 
পুবন্‌ ভূষণ, নুপুর, পুর্ণ, সূর্য, ধূর্জট =Pushan, Bhushan, 
Nupur, Purna, Surya, Dhurjati—( কোথাও oo নহে )। 
4 —Ri 
fa, 49, «fa — Rishi, Ritu, Riddhi | 
a, ভৃগু, তৃপ্তি_ Nripa, Bhrigu, Tripti i 
কৃত্যপ্রিয়_ Krityapriya ( &— kri, f2j— pri ) 
4=E 
এলা- Ela এষ!= Esha 
রেবা, মেঘলা, হেলেন, ভবেশ, ভূপেশ, অমলেন্দু, বিমলেন্দ্ু- 
Reba, Meghla, Helen, Bhabes, Bhupes, Amalendu, 
Bimalendu i 
এ সর্বদ। e [ কদাপি ey বা ay নহে ] 1 
m= De ( Dey বা Day নহে )। 
সেন- Sen ( Seyne নহে )। 
$- Ai 
এ সৰ্বদা ai [ কদাপি oi নহে 11 
এশী= Aisi 
মৈত্ৰ=Maitra ( Moitra নহে ) i 
কৈলাস, চৈতন্য, ত্ৰৈলোক্য, Ig), ভৈরব, শৈবাল, শৈলজ|= 
Kailas, Chaitanya, Trailokya, Baikuntha, Bhairab, 


Saibal, Sailaja ı 
গৈলা, নৈহাটি = Gaila, Naihati ( Goila, Noihati নহে ) i 


১৮২ বাংল! বানান 
ও=0 
ওঝা Ojha 

catal — Bhola গোপাল Gopal মোহর = Mohar 

ওকারে কোথাও ভুল হয় না, সকলেই ০ লেখেন। তবে ও-কার- 
যুক্ত নামে ভুল হয় অন্যব্র। ও-কারের পর যদি একটিমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ 
থাকে এবং সেই বর্ণ স্বরান্ত না হয়, প্রচলিত বানানে একটা অতিরিক্ত 
e ব্যবহার কর! হয়। অশোক, ক্ষীরোদ, গোপ, সোম প্রভৃতির 
afera সচরাচর লেখা হয় Asoke, Kshirode, Gope, Some i 
ইংরেজী রীতিতে এই বানান বিসদৃশ নয়_তবে বিশ্ববিষ্ঠালয়-বিধানে 
শব্দান্তের € বর্জন করা হইয়াছে । উক্ত নামগুলির স্বীকৃত বানান 
Asok, Kshirod, Gop, Som | 

এতিহাসিক ‘অশোক’ নামের বানান Asoka! এই নজিরে 
Asoka, Kshiroda, Gopa, Soma লিখিলে বাঙ্গালী নাম হইয়। 
যাইবে অশোকা, ক্ষীরোদা, গোপা, সোমা à এইজাতীয় নামের বর্ণান্তরে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, শব্দান্তে কদাচ e চলিবে না 

অশোক, অলোক, গোলোক — Asok, Alok, Golok | 

ক্ষীরোদ, বিনোদ, প্রমোদ Kshirod, Binod, Pramod i 

সরোজ, মনোজ = Saroj, Manoj ı 

হোর, কিশোর- Hor, Kisor | 

সোম, Gt4— Som, Hom ( Home নহে)। 

গোপ, লোদ, কোল= Gop, Lod, Kol i 

কিন্তু Nirod, Niroj বানান ঠিক নহে; কারণ নীরোদ, নীরোজ 
অণু শব্দ । শুদ্ধ শব্দ নীরদ, নীরজ ; অতএব বানান হইবে Nirad, 
Niraj ı 

‘ঘোষ, IAF অনেকে লেখেন Ghose, 739391 ১৮৬৭ সালে 
১৮ সেপ্টেম্বরের সভায় গৃহীত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবেও এই দুইটি 
বানানকে ব্যতিক্রম-পরধায়ে রাখ! হইয়াছিল, কিন্তু পরে ইহ! পরিত্যক্ত 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৮৩ 


হইয়াছে | বর্তমানে ঘোষ-এর বর্ণান্তরে Ghose চলিবে না, লিখিতে 
হইবে Ghosh | 

«mcr Bose বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিধানে অচল বটে, কিন্তু 
এই বানানকে আর হটানো যাইবে বলিয়া মনে হয় না। ঘোষ-এর 
সাদৃশ্যে মৌখিক ভাষায় বন্-কেও বলা হয় বোস। যদিও সাধুভাষায় 
বোস শব্দ স্থান পায় নাই, ইংরেজী কায়দায় বনু-স্থলে Bose বানান 
বেশ জাকিয়া বসিয়াছে। এই বানান এতই প্রতিষ্ঠিত যে এখন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে Bos বানান কল্পনাই করা যায় 
না। ইংরেজী অক্ষরে Basu, Bose ছুই বানানই বেশ চলিতেছে__ 
তবে Bose বানান যথাসম্ভব পরিহার করাই ভাল। 


S=Au 


ও জর্বদা au [ কদাপি ou বা ow নহে ]। 
গৌরী = Gauri ( Gouri নহে ) 1 
গৌতম= Gautam ( Goutam নহে ) | 
সৌমিত্র, সৌম্য, সৌরভ =Saumitra, Saumya, Saurabh | 
চৌধুরী, ভৌমিক = Chaudhuri, Bhaumik (সতত সাবধান 
থাকিতে হইবে, কদাচ Chowdhury, Bhowmik «| Choudhuri, 
Bhoumik certi না হয় ) 1 
$-K, খ=Kh 
ক át  [ কদাপি c, ck, q নহে ] 1 
কনক _ Kanak খোকন- Khokan | খগেন=—Khagen 
কাতিক- Kartik ( Kartic, Kartick, Cartik প্রভৃতি 
চলিবে না)। 
তিনকড়ি= Tinkari ( Tincowrie নহে ) i 
কুমার = Kumar ( Coomer নহে ) i 
হিন্দু নামে কখনও এ চলে না। 


১৮৪ বাংলা বানান 


গ ০৮ ঘ=Gh 
গগন = Gagan গীতা ^ Gita 
ঘনশ্যাম= Ghanasyam অঘোর = Aghor 
$—-N 
কোঙার= Konar 


অষ্কন=Ankan «s -Sankha গঙ্গা — Ganga 
xafa = Sanghamitra 
5=Ch, 9 —Chh 
চিত্ত Chitta p= Chuni অর্চনা = Archana 
vfi-Chhabi ছায়া Chhaya ছান্দসী = Chhandasi 
B= Chch, t= Chchh 
"fios = Sachchit বাচ্চ.= Bachchu 
স্বচ্ছশীল! = Swachchhasila 


& —J, ঝ=Jh 
= Jaya অজিত = Ajit জীবন = Jiban 
উজ্জল = Ujjwal অর্জন Arjun 


জ জর্বদ1][ কদাপি z নহে ]। 
মজুমদার = Majumdar ( Mazumdar নহে )। 


হাজরা Hajra ( Hazra নহে )i 


—Jharna 38, —Jhantu qar = Jhumru 


ঞ=N 
কাঞ্চন = Kanchan পঞ্চমী Panchami  sf&s|—Sanchita 
বাঞ্চা! = Banchha 
wefaü-Anjai রঞ্জিত= Ranjit 
বাঞ্চা = Jhanjha 


3:-— Manju 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৮৫ 


ট=T, 2- Th 
ঘটক = Ghatak Pg-Tulu . তুষ্ট Tushta 
পাঠক — Pathak ঠাকুর Thakur c= Goshtha 
=D, p- Dh 
ডালিম= Dalim ঢুলি =Dhuli 
ডোরা। = Dora ঢোল = Dhol 
=N 


কল্যাণ _ [812]. অণিমা = Anima অর্ণব- Arnab 
fA = Pintu &ja9-—Srikantha B= Chandi 
তল, q—Th 
তপন 78102) তপন্তা। = Tapasya vss - Tutul 
yfð=Supti ^ «fe-—Swasti 
আত্মদীপ- Atmadip নিত্য=Nitya সুমিত্ৰ = 90010, 
তথাগত = Tathagata পার্থ= Partha 
q—D, q- Dh 
দিব্যদাপ = Dibyadip দধী = Dadhichi 
সুধা Sudha ধরণীধর = Dharanidhar 
atapi = Dwaraka va= Suddha #4= Dhruba 
q-N 
ননী_ Nani অনিল = Anil 
অনন্ত = Ananta *irz—Pantha 
বন্দন৷= Bandana smyi-Sandhya অন্নদা Annada 
s[- P, §=Ph 
পাপু Papu অপর্ণা = Aparna 
প্রাণ=Pran বিপ্লব 91019 —— ঈপ্সিতা = Ipsita 
বাগা_ Bappa  পম্পা_ Pampa  অৰ্পিত| = Arpita. 
বাংলা ১২ 


১৮৬ বাংলা বানান 


ফ সর্বদা ph [ কদাপি f নহে ]। 

ফ-এর ব্ণান্তরে বড় বেশী ভুল দেখা যায়। হিন্দু নামে কদাচ f 
চলিবে না, সব সময়ে লিখিতে হইবে pha এই বর্ণ টি-সম্বন্ধে সতর্ক 
থাকা দরকার | 
ফণীন্দ=Phanindra ega=Praphulla ফটিক Phatik 
ফাল্তনী = 11815011  ফুলরাণী- 7১100118101 ফুল্লরা_ Phullara 

ফকির’ শব্দটি আরবী, এই ফ-এর ধ্বনি হিএর মতোই বটে, কিন্ত 
ফকির হিন্দু নাম হইলে ph দিয়াই বর্ণান্তর করিতে হইবে 

ককিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় =Phakirdas Bandyopadhyay i 


4=B, S=Bh 


বুদ্ধ- Buddha সুখবোধ = Sukhabodh 
দেবেন্দ্র = Debendra fafej =Sibapriya 
বুদ্ধ, বোধ’ xaO xen; ‘দেবেন্দ্র, শিবপ্রিয়' শবদয়ে 
অন্ত্থ-ব। সর্বভারতীয় রীতিতে অন্তস্থ-ব-এর ব্ণাস্তরে v ব্যবহার 
করা হয়; যথা Devendra, Sivapriyai কিন্ত কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের বিধানে «ej ও অন্তঃস্থ উভয় ব'তেই b প্রয়োগ করিতে 
হইবে। 
ভ্রান্তি আসা সম্ভব_তাহা হইলে Vidyasagar, Vivekananda 
লেখা হয় কেন। মনে রাখিতে হইবে “বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ কোন 
ব্যক্তির নাম নহে, দুইটি শব্দই সংস্কৃত উপাধি। ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়- 
এর উপাধি ‘বিদ্যাসাগর’ | নরেন্দ্রনাথ দত্ত হইয়াছেন স্বামী “বিবেকানন্দ | 
কিন্তু বিবেকানন্দ যদি কোন বাঙ্গালীর নাম হয়, বর্ণান্তর হইবে 
Bibekananda | বাঙ্গালী মেয়ের নাম যদি হয় “বিদ্যাবতী’, বানান 
হইবে Bidyabati | 
গোবিন্দ, ত্রিবেদী, ত্রিদিব, বাস্ুদেব- Gobinda, Tribedi, 
Tridib, Basudeb | 
ভগবান, ভগবতী, ভবানী Bhagaban, ^ Bhagabati, 


প্রতিবর্ণীকরণ ১৮৭ 


Bhabani| (এই শ্রেণীর বাঙ্গালী নামে Wan, -van, -wati, 
-vati, -wani, -vani লিখিতে হইবে না 1) 
ব-ফলা = Ww 

বফলায় অনেকে V ব্যবহার করেন, যেমন ‘অদ্বৈত’কে লেখা হয় 
- Advaita, কিন্ত কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিধানে ব-ফলায় w বসাইতে 
zZu— 
wtwe— Adwaita কাশীশ্বর= Kasiswar বিশ্বদীপ = Biswadip 
স্বাগতা - Swagata সোমেশ্বর — Someswar সরস্বতী Saraswati 

S=bh [ কদাপি v নহে, সাবধান 11 

ভ-এর বর্ণস্তিরে v ব্যবহার বড়ই বিসদৃশ, বড়ই লজ্জার। এই বিশ্রী 
ভুল কখনও না হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে__ 

ভক্তি, ভানু, অভী = Bhakti, Bhanu, Abhi i 

অমিতাভ, অরুণাভ, অনলাভ- 41001621079, Arunabha, 
Analabha | 

ভাস্কর, ভাস্বর, ভাত্বতী = Bhaskar, Bhaswar, Bhaswati | 

অভ্র, ভুৱন, ভূতনাথ- Abhra, Bhuban, Bhutnath i 

আভা, প্রভা, বিভা, নিভা, শুভা, শোভা _ Abha, Prabha, 
Bibha, Nibha, Subha, Sobha i 

3-M 
মমত! = Mamata 

নিৰ্মল = Nirmal মৃন্ময় = Mrinmay অমৃত= Amrita 
চম্পা = Champa অশ্বিকা= Ambika অয়ান = Amlan 


য=J, Y 
অন্তঃস্থ-্য'এর বর্ণান্তরে সর্বভারতীয় প্রয়োগ y, কিন্তু এক্ষেত্রে 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ সুস্পষ্ট নহে। নামের প্রথম অক্ষর 
a হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান J— 


১৮৮ বাংলা বানান 


35—Jadu যতীন্দ্ৰ = Jatindra ^— বশোদা =Jasoda 
aa —Jogindra যমুনা =Jamuna যৃথিকা = Juthika 
কিন্তু মধ্যের অক্ষর য হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণান্তর-পদ্ধতিতে 
"xS নাই-_সরযু, ছুর্যোধন- Saraju, Durjyodhan; কিন্ত 
সূর্য্য আচার্য্য =Suryya Acharyya বা সূর্য আচার্ধ_ Surya 
Acharya | 
য-ফলার সর্বত্র y 
"sj—Satya নিত্য =Nity4 বৈদ্য - Baidya অমূল্য- 
Amulya । বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় = 
Bandyopodhyay, Mukhopadhyay, Chattopadhyay, 
Gangopadhyay | 
উপাধ্যায়-যুক্ত পদবীগুলির বানানে, বিশেষতঃ বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখিতে, অসতর্ক লেখকেরা প্রায়ই ভুল করে, এদিকে দৃষ্টি রাখা 
দরকার I 
=R, ল=L 
রবি_ Rabi 
fg-Rinku T= Bratati — emfai— Prarthana 
: ললন! = Lalana 
লাবণ্য =Labanya «mi-Sukla কল্পনা Kalpana 
শ, =S; 3—-Sh 
শব সব্ণসমূহের বর্ণান্তরে বেশ বিভ্রান্তি আছে। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ__ 
*[—s, 4=sh, স=5 
কিন্তু সর্বভারতীয় রীতিতে শ লেখা হয় sh দিয়া। এই দুই রীতি 
বর্তমান থাকাতে সংশয় অনিবার্য । শ'এর ব্যবহারে শিক্ষিত লোকের 
লেখাতেও বানান-সাম্য দেখা যায় না। কিন্ত বিশ্ববিষ্ঠালয়ের SAR- 
প্রাপ্ত বাঙ্গালী হিন্দুর নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান উপেক্ষা করা কখনও 


প্রতিবর্ণীকরণ l se 


সঙ্গত নহে; কারণ, সার্টিফিকেটে বিশ্ববিদ্ভালয়-নির্দিষ্ট বানানই দেওয়া 
থাকে ; এই রীতি লঙ্ঘন করিলে বিষয়-কর্মে পদে পদে বিপত্তি ঘটিবার 
সম্ভাবনা | 

Sy শ্যাম, শঙ্কর, শান্তিনিকেতন সর্বভারতীয় ব্ণান্তরে Shri, 
Shyam, Shankar, Shantiniketan বটে, কিন্তু কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের বানানে এইসব শব্দে S ব্যবহার করিতে হইবে-_9, 
Syam, Sankar, Santiniketan I 

শশী, শিশির, শৈলেশ, শ্রীশ= Sasi, Sisir, Sailes, Sris | 

ঘোষ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, যঠী= Ghosh, Bishnu, Krishna, 


Shashthi | 
সখা, সাহা, সুবাস, সৌদামিনী=Sakha, Saha, Subas, 


Saudamini ! 

অশেষ, আশুতোষ, শীর্ধা, শ্রেনী Asesh, Asutosh, 91919, 
Sreshthi | 

সতীশ, ux, "en সুশোভন- Satis, Sures, Susil, 
Susobhan I 

সুভাষ, সুষমা, সুষেণ, 
Srishti | 

yfi = Susishya | 

কিন্তু খেয়াল রাখিতে হইবে, ইংরেজী নামের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে 


Sh-*, 9_স; যথা 
Shakespeare, Shelley — দির শেলি। 
Keats, Tennyson = ABA, টেনিসন ! 
2-H 


x= Subhash, Sushama, Sushen, 


হরি- Hari স্নেহ = Sneha 


শাহানা, হীরালাল, হেরম্ব= Sahana, Hiralal, Heramba 1 
হৃদয়, হৃধীকেশ, সুহৃৎ= Hriday, Hrishikes, Suhrit | 
বন্ধ, ব্ৰহ্ম, eim — Bahni, Brahma, Prahlad i 


১৯০ বাংলা বানান 
æ=Ksh 
ক্ষমা = Kshama বিরপাক্ষ = Birupaksha 
ক্ষিতীশ, ক্ষেত্র, ক্ষৌণীশ= K shitis, Kshetra, Kshaunis | 
লক্ষ্মণ, লক্ষ্মী, ইক্কাকু= Lakshman, Lakshmi, Ikshwaku | 


£=N 
অন্ুত্বার জর্বদ n দিয়া লিখিতে হইবে ( কদাপি ng নহে ) i 
হংস, কংস, সিংহ, বংশী= Hansa, Kansa, Sinha, Bansi | 
"Kee, হিমাংশু, প্রেমাংশু, অংগুমান্=Sudhansu, Himansu, 


Premansu, Ansuman | (Singha, Sudhangsu, 
Himangsu পরিত্যাজ্য | ) 


=H 


ছঃখহরণ = Duhkhaharan | জ্যোতিঃপ্রকাশ = Jyotihprakas | 


=N 
চাদ, ffl, পাচু, 4131 = Chand, Dan, Panchu, Bansi | 
লক্ষণীয়_ পঞ্চ পাচু, বংশী বাশী শ্রেণীর শব্দে বানান-ভেদ নাই । 


য়=Y 

নারায়ণ= Narayan 

আশ্রয়, জ্যোতির্ময়, মৃত্যপরয়, গুরুসদয় = 
Mrityunjay, Gurusaday | 

টিয়া, পিয়া, কেয়া, মায়া = Tiya, Pi 
fell, হিরণায়ী, দয়াময়ী, সুধাময়ী = 
Dayamayi, Sudhamayi | 


গায়ত্রী = Gayatri 
Asray, Jyotirmay, 


ya, Keya, Maya i 
Chinmayi, Hiranmayi, 


প্রতিবর্ণীকরণ 
6:— Jn 
জ্ঞান= Jnan ( কদাপি Gyan নহে ) i 
জ্ঞানদা, জ্ঞানপ্রিয় — Jnanada, Jnanapriya | 
যজ্ঞেশ্বর Jajneswar I 
ewa, সংজ্ঞা = Prajna, Sanjna | 


ড=R 


তড়িৎ= Tarit ı চুড়ামণ = Churamani i 
ভাছুড়ী, «ifie — Bhaduri, Lahiri 
vafe, সাতকড়ি, নকড়ি= Dukari, Satkari, Nakari | 


১৯১ 


সংযোজন 


রেফর 


সেদিন এক বন্ধু হেসে হেসে বলছিলেন তিনি এক অশিক্ষিত মুখে 
শুনেছেন রেফ-র-কে বলা হচ্ছে বোইশত্ত্র র, মানে ব-এ "jy র। 
এটা যদি কেবল অশিক্ষিত মুখে শোনা যেত হাসতে পারতাম। কিন্তু 
বহু বহু উচ্চশিক্ষিত মুখে ব-এ শুন্য র শুনে হাসি পায় না, দুঃখ হয়। 
আমাদের শিক্ষা যে কত অগভীর, কতটা ভাসা-ভাসা, এতেই তা 


বোঝা যায়। 
ইংরেজী অক্ষরগুলির মতোই বাংলা ভাষার অক্ষরগুলিও কয়েকটি 
সরলরেখা৷ আর বৃত্ত বা বৃত্তাংশ দিয়ে রচিত। ni- এই রেখাগুলি 


যদি একত্র করা যায় আমরা ব-অক্ষরটা ( 5) পাই। ব-অক্ষরের 
ডানদিকে যদি আর দুটো রেখা টানা হয়, পাওয়া যায় ঝ-অক্ষর। 
ব-এর ডানদিকে যদি একটা ছোট্ট ১ লেখা যায়, পেতে পারি ক। 
এই ১ উল্টো করে ব-এর উপরে বাঁদিকে বসালে হয়ে যায় ধ। এই 
ব ঝ ক ধ চারটি পৃথক্‌ পুথক্‌ বর্ণ, কোন বর্ণের সঙ্গে কোন বর্ণের সম্বন্ধ 
নেই, সবগুলি বর্ণ ই নিরপেক্ষ। এদের মধ্যে একমাত্র এক্য - সবগুলি 
অক্ষরই ত্রিভুজ । আরও একটি ত্রিভুজ অক্ষর আছে, শূন্যসহ সেই 
ত্রিভুজটিই হচ্ছে «| অশিক্ষিত মুখে এইটিই হয়ে যায় ব-এ qa র। 
যদিও ব-এর সঙ্গে এই অক্ষরের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। 

একই চিহ্ন সামান্য হেরফের করে বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে 
নানা অক্ষর। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ১, ২, ৩-তিনটি 
অন্ক-সংখ্যা। অঙ্ক-সংখ্যা ৩-এর উপরে একটি মাত্রা বসালে এটি আর 
অঙ্ক থাকে না। হয়ে যায় একটি বর্ণ ত, ব্যপ্তনবর্ণ। এই ব্যঞ্জনবর্ণের 
সঙ্গে আর দুটো রেখা জুড়ে দিলে হয়ে যাবে স্বরবর্ণ অ- সম্পূর্ণ নূতন 
বর্ণ। আরও কয়েকটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। হ-এর সঙ্গে একটি রেখা 
যোগ করলে হয়ে যায় থ। ব্যঞ্জন অক্ষর হ-এর মাথায় টিকি দিলে 


১৯৪ বাংলা বানান 


হয়ে যায় স্বরবর্ণ ই। ভ-এর মাথার টিকি দিলে উ। ও একটি 
স্বরবর্ণ। মাথায় মাত্রা দিলে হয়ে যাবে e অর্থাৎ ত+ত। এই 
ত্তএর সঙ্গে একটি ১ যোগ করলে হয়ে যায় e (কৃ+ত)। আর 
একটি চিহ্ন দেখি। এ। স্বরবর্ণ। এ-এর পাশে ও বসাঁলে হয়ে 
যাবে ব্যঞ্তনবর্ণ ঞ | এ-র মাথায় মাত্রা দিলে ত্র অর্থাৎ SHAI এ-র 
পাশে জাকড়ি দিলে হবে ক্র অর্থাৎ কৃ+র। এই জাকড়ি উল্টে 
দিয়ে পাচ্ছি ক্র অর্থাৎ w +e (র্+উ)। | 

অস্তঃস্থ। যরলবাঃ। অর্থাৎ র অন্তঃস্থ ada অন্তঃস্থ র-কেই 
আমরা বলি রেফ-র--র-এর প্রকৃষ্ট পরিচয় | স্বরধ্বনি ব্যতীত ব্যঞ্জনের 
উচ্চারণ হয় না। qaa পরেই যদি ব্যঞজন যুক্ত হয় তাহলেই তাকে 
বলা হয় রেফ। বর্ষা, গর্জন — বর্ষা, গর্জন | বিপ্রকর্ষে, ATI — বরষা, 
গরজন। এখানে র্‌-এর পরে আছে স্বরধ্বনি। 

তবে, ড আর ড় কিন্তু একই বর্ণ। শব্দের আদিতে থাকলে ড, 
শব্দাভ্যন্তরে ড়। ডন, গড়ন; ডাল, বিড়াল ; fex, বড়ি; ডুলি, 
চড়ুই ; ডেরা, চড়ে ; ডোল, পড়ো। 

আমাদের বক্তব্য, ব-এর সঙ্গে র-এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই । 


দিনের কর্ম grace মোর 
আপন অতলে | 
সম্ধ্যাবেলার পূজা যেন 
যার না বিফলে ॥ 
_ রবীন্দ্রনাথ 


